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ল্নবান্দ্র-সঙ্গীতির থানা 


শুভ গুহঠাকুরত! 
ল্রশ্বীতক্র্লতীতিল্ শ্বান্ক। 
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আরাহ্ম মিশন রস 
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বাশখিকেছেন ই 
প্ুুত্ভক্ক বন্ধন প্রতিষ্ভান 
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প্টক্সিবেশিক 

সিনেট বুকস্দ'্ 

১২ বক্ষিম চাটুজ্্যে স্রাট 
সক ক্লিকাতা ১২ 


সববসনস্ফ সং ম্কিত্ভ 
ছ্যন্য পি ভাকা 


শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 
শ্ীচরণেষু-_ 


শৈলজাদা-_ 

রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনেকের কাছ থেকেই শিখেছি এবং 
বহুভাবেই সংগ্রহ করেছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানকে সঠিক 
ভাবে জানবার প্রেরণা ও উৎসাহ আপনিই দিয়েছিলেন । 
আমার কার্যক্রমে আপনি বরাবরই সাহায্য করেছেন এবং 
বন্ছুভাবে বনু ভুলশ্রাস্তি শুধরে দিয়েছেন। আমার নান 
অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যেটুকু লিপিবদ্ধ করতে সাহসী হয়েছি 
তা আপনাকেই নিবেদন করলাম । ইতি 


প্রণত 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


ছাত্রজীবনে, খুবই ছেলেবেলায় ববীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত হয়ে 
পরেছিলাম, কিন্তু সেদিন নানা বাধাবিপত্তি ও অস্থবিধার মধ্য দিয়ে 
আমাদের গান শিখতে হয়েছে, করতে হয়েছে। আজ উপযুক্ত সঙ্গীত- 
শিক্ষকের অভাব নেই, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন কয়েকটিই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । রবীন্দ্-সঙ্গীত আজ জনপ্রিয় তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর অভাব 
নেই, সঙ্গীতান্গরাগী শ্রোতা রয়েছেন অসংখা, কিন্ত এই গান শোনানো 
এবং শোনার বাইরে আর একটা সমস্যা আছে যার সমাধান খুব সহজসাধ্য 
নয়। সে্টো হলো! ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরাট ভাগারকে সঠিক ভাবে 
কি উপায়ে জানা যায়! রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গান একটির পর 
একটি শিখে শেষ কর! সম্ভব নয় এবং সঙ্গীতান্ুরাগীদের কাছে রবীন্ত্র- 
নাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনাকে পরিবেশন করে এর সঠিক পরিচয় 
দেওয়াও অসম্ভব। ছু'দশটি, এমনকি ছ'একশ গান শুনিয়েও রবীন্দর- 
সঙ্গীতের বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচধরী দান করা সম্ভবপর নয়। 
আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রথমে ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসে অনুষ্ঠিত “রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলনে”র প্রথম অধিবেশনের সময়, যেদিন 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত জনসাধারণের পরিচয়দানের 
দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। দেখা গেল যে রবীন্ত্র-সঙ্গীতে 
সতেরোটি বৈশিষ্ট্যসম্মত বারাঁর মাধ্যমে তুলনামূলক ভাবে রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র সঙ্গীতহ্টির পরিচয় দেওয়া সম্ভব। ববীন্ত-সঙ্গীত সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবার পরে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে একটি 
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ধারার অন্তর্গত সঙ্গীত-রচনাকে কেন্দ্র করে বারোটি আলোচনামূলক 
সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে এ সম্পর্কে সঙ্গীতাহুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবার চেষ্টা করেছি। 

সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ববীন্দত্রনাথ আমাদের যে সম্পদ দিয়ে গেছেন, 
তার বিনিময়ে আমরা কতটুকু কর্তব্য সম্পাদন করেছি-_ একথা ভেবে 
দেখবার সময় হয়েছে। রবীন্ত্র-সঙ্গীতের এই বহুলপ্রসারের মধ্যেও 
সঙীত পরিবেশনে যে নব অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, অজ্ঞতাই হলো তার 
প্রধান কারণ। সঙ্গীত-শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই এই সম্পর্কে বিশেষ 
দায়িত্ব আছে-_ শিল্পীদের নবীন্দ্র-সঙ্গীতকে' আরো শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করতে হবে, বৈশিষ্ট্যসম্মত সঙ্গীত-পরিবেশনের মধ্য দিয়েই রবীন্তর- 
সঙ্গীতের অন্তশিহিত মাধুধ্য প্রচার করতে হবে, আর যথাথ জ্ঞান সঞ্চয়ন 
করে সঙ্গীতান্ুরাগীদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। এই 
দ্বিবিধ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি এই বই লেখার কাজে হাত 
দিয়েছি, কতটা সফল হব জানিনা । তবে এই জাতীয় সম্পদের প্রতি 
কর্তব্যবোধেই এই পরিশ্রম, এবং ভবিষ্যতের ফলাফলের উপরেই এর 
সার্থকত। নির্ভর করবে। 

- একজন সঙ্গীত-শিল্পীর প্রাথমিক জীবনে নানা প্রলোভনের সম্মুখীন 
হতে হয়। কধস্বরের মিষ্টতা থাকলে এবং সামান্ত তাললয়ের দখল 
থাকলেই বেতারে, রেকর্ডে গান গাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়না-_ যার 
ফলে শিক্ষা বা জ্ঞান সঞ্চয়নের স্পৃহা আর থাকে না, আসে আত্মপ্রচার 
ও আত্মগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ফলে শিল্পবোধহীন শিল্পী স্থপ্টি হল, পরিশ্রম 
ও সময়সাধ্য শিল্পসাধনার আর অবকাশ রইলনা-_ যে অভ্যাস আত্ম- 
হত্যারই সামিল। অগ্রিয় হলেও কথাগুলি সত্য এবং আমার 
অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি নিজেও এই প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছি এবং 
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মান্থুষ হিসাবে হ্বাভাবিক ভাবেই আমরাও এই সব গ্রলোভনের বশবর্তী 
হইনি এমন নয়। কিন্তু যেভাবেই হোক আমাদের সংযত হয়ে এই 
মানসিক দুর্বলতা পরিহার করতে হবে, নইলে সঙ্গীতরূপ শিল্পকলার 
প্রধান আদর্শ ক্ষুন্ন হাবে। এটা সতর্কবাণী নয়, ভবিষ্যতের রবীন্দর- 
সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে এই আমার অন্ুরোধ। 

'আজ আমার মনে পড়ে ত্বর্গত স্থজিত রঞ্জন রায়ের কথা, যার সঙ্গে 
ছেলেবেলায় একত্রে রবীন্দ্-সঙ্গীতের অনুশীলন করেছি এবং রবীন্ত্র- 
সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার স্বপ্র দেখেছি । আজ অবস্থার কত পরিবর্তন 
হয়েছে, কিন্ত সঙ্গীত-ক্ষেত্রে আমার নিত্যসঙ্গী সুজিতের সঙ্গে সেদিন 
নেহাৎ সখের খাতিরেই ষে শিল্পকলার চর্চা সুরু করেছিলাম আজ তাই 
হয়ে দাড়িয়েছে আমার কর্মজীবনের কেন্ত্রসম্বরূপ। আজ সুজিত নেই» 
ৰিদ্কধ যে দায়িত্ব ছেলেবেলায় আমরা একক্রে গ্রহণ করেছিলাম, নানা 
পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নানা অস্থুবিধা সত্তেও তা সম্পাদন করে চলেছি। 
এই বই রচন৷ নেই সব পরিকল্পিত কাধ্যক্রমের অংশস্বরূপ, তাই স্থুজিতের 
অভাব আজ বেশী করেই মনে লাগছে । আমার সহকর্া হ্বর্গতা৷ সেবা 
মিত্রকে আজ ন্মরণ করি, ধিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই আমাদের আদর্শ প্রচারের 
কাজে সহায়তা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত শাস্তিনিকেতনের 
ধারার নৃত্যকলার প্রচারে জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত পরিশ্রম করে 
গেছেন। 

এই বই রচনায় শ্রীপ্রভাত কুমীর মুখোপাধ্যায়ের “ববীন্দ্র-জীবনী* 
শ্ীণান্তিদেব ঘোষের “রবীন্দ্র-সঙ্গীত', অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
“স্থুর ও সঙ্গতি" এবং শ্রদ্ধেয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর প্রবন্ধ “রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের ত্রিবেণী-সঙ্গম” থেকে আমাকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ 
করতে হয়েছে, তাই আমি তাদের কাছে খণী। শ্রীস্থৃবিনয় রায়, 


আহনীলকুমার রায়, শ্রীমতী কিক! বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাবে আমাকে 
সহায়তা করেছেন। বাগবিল্লেষণ কার্ধ্ে শ্রীহ্বরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী আমাকে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীোমেন্র নাথ গুপ্তর এঁকাস্তিক 
আগ্রহেই এ বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছে--এ'দের সকলের 
কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 


২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৯ 
৩৮ বালীগঞ্জ প্রেম, শুভ গহঠাকুরত! 


কলিকাতা-১৯ 


প্রকাশকের বক্তব্য 


আঁজ্তকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চাহিদা বাড়ার মূলে বয়েছে রবীন্দ্রোতর 
যুগে ববীন্দ্র-কষ্টির প্রতি জনসাধারণের ক্রমঘনিষ্ঠ আগ্রহ। যে সঙ্গীত 
সম্পদকে, মাত্র এক যুগ আগেও, গাচমিশেলী বাংলা গানের মতো 
“আধুনিক” বলে লোকে যনে করতো, যার অপরূপ সৌন্দরধ্য ও বৈচিত্রার 
রস উপভোগ করবার জন্য জনসাধারণ আগ্রহ নিয়ে সেদিন পর্যন্ত এগিয়ে 
আসেন নি--সেই গান নিয়ে আজ যে এত মাতামাতি, এট! সখের 
বিষয় সন্দেহ নেই। বাঙ্গালীর যে রুচি বোধ জাগছে-_ এটাই তার 
বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতহ্ষ্টির আদর্শকে বুঝতে হলে, ববীন্দর-সঙ্গীতের 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন ধারাগত বৈশিষ্ট্য-_ উভয়কেই জান্তে 
হবে, নয়তো বহুল প্রসারের মধ্যেও রবীন্দ্ু-সঙ্গীত পরিবেশনে অনেক 
অসঙ্গতি থাকার সম্ভাবনাটাই বড়ো হয়ে দাড়াবে, যার ফলে শিল্পী ও 
শ্রোতা উভয়েরই লোকসান হতে পারে প্রচুর । 

যেসব বিষয় জানবার ব্যাঘাত নান কারণে ববীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের 
সামনে এসে সাধারণতঃ উপস্থিত হয়, লেখক, বিশেষ যত্ত্ের লঙ্কে সেইসব 
বিষয়গুলিকে সহজ ও সরল ঝিঙ্সেষণ করে-_রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক 
সত্বাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ে সঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষার্থীমহলের 
সামনে ফুটিয়ে ধরার প্রয়ান পেয়েছেন । 

লেখকের পরিচয় নিশ্রয়োজন। ববীন্দ্র-সংস্কৃতি জগতে, বয়ঃকনিষ্ঠ 
হলেও, ইনি স্থপ্রতিষ্ঠিত। শুধু রবীন্দ্-সঙ্গীতের একনি মেবক, শিল্পী 
বা অধ্যাপক বলেই নয়, একজন কৃতি সংগঠক এবং উৎসাহী কর্ম 
বলেও এ'র যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 


0৮০ 


দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগের স্থুরু হোল এই বইটী দিয়ে। ১৯৪৮ 
সালের শেষ ভাগ থেকে লেখক কর্তৃক এই নামেই যে ধারাবাহিক 
মাসিক বেতারানুষ্ঠানগুলি পরিবেশিত হয়েছিল, তারই উপর ভিত্তি করে 
এই বইটী রচিত। নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ কর! হঠাৎ ঠিক হওয়াতে 
অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে । সেই কারণে ও অনভিজ্ঞতাজনিত 
এবং অন্তান্ত কারণে ভুলক্রটী থেকে যাচ্ছে । সেজন্য সকলের কাছে 
সনির্বন্ধ অনররোধ যে দয় করে শুদ্ধিপত্র অনুযায়ী ভূলগুলি সংশোধন 
করে যেন বইটী পাঠ করা হয়। ভুলক্রটী সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য 
যত্ববান থাকবো-_ এটুকু আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে। 

এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকে আমায় নান। ভাবে সাহায্য করেছেন। 
শ্রীদত্যেন্্রনাথ ঘোষ এবং প্রীঅজয় হোম আছ্যপাস্ত প্রুফ. সংশোধনে 
আমার শ্রম অনেকখানি বাচিয়ে দিয়েছেন, শ্রীসত্যজিৎ রায় বইটির 
মলাট একে দিয়ে বাহক সৌন্দধ্য বাড়িয়েছেন, শ্রীদিলীপ গুপ্ত সিগনেট, 
বুকশপে'র তরফ থেকে বইটির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করেছেন, 
প্রীদেব্জ্রনাথ বাগ 'ত্রাঙ্গ-মিশন প্রেসের পক্ষ থেকে অতি অল্পসময়ে, 
বইখানি ছাপাবার,দার়িত্ব নিয়েছেন-- এদের সকলকে আমার আস্তরিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ববীন্দ্র-সঙ্গীতের রলপিপান্থ ছাত্রছাত্রীমহলে, 
কবিগুরুর গুণগ্রাহীদের এবং সঙ্গীতানুরাগী সর্বসাধারণের কাছে বইখানি 
সমাদর লাভ করলে আমরা উৎসাহিত হবো । ইতি 
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ভূমিকা 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার । 
এই বিরাট ভাগার আবার এত বৈচিত্পূর্ণ যে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতকে সমগ্রভাবে ও যথাযথভাবে জান। একরকম ছুঃসাধ্য। 
এই" সঙ্গীত-ভাগ্ারকে পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা 
গেল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-স্থষ্টির মধ্যে ১৭টি ধারা প্রবহমান 
এবং স্বতন্্রভাবে বিভিন্ন ধারানুযায়ী পধ্যালোচনা করলে 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত স্যট্টির ইতিহাসের সহিত পরিচিত 
হওয়া সম্ভব | রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে প্রাথমিকভাবে ছুই ভাগে ভাগ 
করা যায়--কতগুলি গান আছে যা হলো স্ুরধন্মী আর 
অন্যগুলি হলো কাব্যধন্্ী। সুরধন্ী রচনায় স্ুরবিন্যাসের 
আদর্শেই কাব্যাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কাব্যধ্মী 
রচনার আদর্শ হলো কাব্যাংশের প্রয়োজনে স্ুরবিন্তাস | 
রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রবহমান এই সতেরোটি বিভিন্ন ধারার মধ্যে 
কতকগুলি হলো স্ুরধন্মী--যেমন রাগসঙ্গীত, ধ্ুপদ, লোক- 
সঙ্গীত ইত্যাদি এবং সেই সব গানকেই এই সব ধারার অন্তর্গত 
কর! হয়েছে, যাদের মধ্যে স্থপরিচিত বিভিন্ন পধ্যায়ের 
ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাতন্থ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়েছে। 
আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, উদ্দীপনার গান, প্রেমসঙ্গীত, খতুসঙ্গীত, 
হাস্যরসাত্মবক গান ইত্যাদি যে সব ধারার শ্যপ্টি হয়েছে, তার 
মধ্যে কাব্যাংশই প্রধানতম এবং কাব্যাংশের আদর্শ ই রক্ষিত 


ই ববীন্ত্র-সঙ্গীতের ধার! 


হয়েছে এই সব ধারার রচনায় । এই ভাবে বিশ্লেষণ করা 
সহজসাধ্য নয়, কেননা কাব্যাংশ ও সুর-সংযোজনার বিচারে 
রবীন্নাথের অধিকাংশ গানকেই ছুই পর্য্যায়ভূক্ত করা চলে-_ 
ঞ্ুপদ জাতীয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাই কাব্যাংশের বিচারে 
ধন্মসঙ্গীতের অন্তর্গত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঞ্রুপদাঙ্গ রচনার 
বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যাধিক্যের জন্য তাদের একটি স্বতন্ত্র ধারার 
অন্তভুক্ত করা হয়েছে। ধন্মসঙ্গীতের মধ্যে ঞ্ুপদাঙ্গ গান 
ছাড়াও বহুবিধ রচনা স্থান পেয়েছে, সেই কারণে আদর্শগত 
মিল থাকলেও এই সব ধরণের রচনার একটা বিশেষ 
স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। কাব্যধন্্শী রচনার অন্তর্গত 
খতুসঙ্গীতের অনেক রচনাই রাগসঙ্গীত পধ্যায়ভ্ক্ত হতে 
পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে সব ধার৷ কাব্যধন্মী, নানা সুরের 
রচনা তার মধ্যে স্থান পেয়েছে, কাজেই ভারতীয় সঙ্গীতের 
স্বপরিচিত কয়েকটি পধ্যায়ের রচনার স্বাতন্ত্য এসব ক্ষেত্রে 
রক্ষিত হুওয়াই . শ্রেয়।, বাউলের স্থুরের গান অধিকাংশই 
ধর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত কিন্তু ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে বহুবিধ সুরের 
রচন। পাঁওয়া৷ যায়, তাই লোকসঙ্গীতের সুপরিচিত স্ুুরগুলির 
স্বীকৃতি ও মধ্যাদা দানের জন্য এগুলিকে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত 
করা যুক্তিসম্মত। কাব্যাংশের বিচারে পধ্যায়ভূক্ত না করে 
ভারতীয় সঙ্গীতের স্বপরিচিত সুরের গানগুলিকে স্বতন্ত্র 
পর্যায়তৃক্ত করবার প্রয়োজন অন্যভাবেও আছে, এর পরে সে 
সম্পর্কে আলোচনা করব । 


ভূমিকা ৩ 


রবীন্দ্রনাথের ৬১ বছরের সমগ্র সঙ্গীত স্প্টি পর্্যালোচন৷ 
করলে আমরা দেখতে পাই যে গঠনবৈচিত্র্যের বিবেচনায় 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বা যুগ প্রবহমান। যদিও 
রবীন্দ্রনাথের জঙ্গীত-রচনা ১৮৭৭৭৮ সাল থেকেই আরম্ত 
হয়েছে--আমরা ১৮৮১ সাল থেকে তার রচনা আরম্ত 
হয়েছে ধরে নেব, কেননা এই সময় থেকেই 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা ক্রমপধ্যায় কর! সম্ভব, 
এর পুর্রেকার রচনা বিক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায়ও 
খুব অল্প। ১৮৮১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়কালকে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের প্রথম বুগের অন্ততুক্ত করা যায়। এই সময়টা 
ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ কাল। সেই সময় ঠাকুর 
পরিবারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা ছিল খুব বেশী-_এ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-“বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও 
গীতমুখরতা কোনে বাধ ন। পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের 
মতো উৎসারিত হয়েছিল । ছেলেবেলায় যে গান সর্বদা আমার 
শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার 
মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনাআপনি জমে 
উঠেছিল ।” রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে বিষণ চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ 
সিংহ, যছু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রমুখ 
সে যুগের প্রখ্যাত উচ্চাশ্-সঙ্গীত শিল্পীদের সংসর্গে এসেছিলেন, 
কাজেই সেই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে যে 
সব গান রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই বিশিষ্ট হিন্দৃস্থানী 


রবীক্দ্-সঙ্গীতের 
ক্রমবিকাশ 


৪ ববীন্দ্-সঙ্গীতের ধাবা 


গান, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, অন্যান্ত প্রাদেশিক সঙ্গীত ইত্যাদির 
সুর অবলম্বন করে স্থষ্ট হয়েছিল। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রচন। 
একেবারে ছিল না এ কথা বল! যায় না এবং স্বতন্ত্র রচনার 
সংখ্যাও খুব কম নয়, তবু স্থুরবিন্তাসের আদর্শে এই প্রথম 
হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম যুগের রচনার মধ্যে 
স্ুরবিন্তাসের আদর্শ ই রক্ষিত হয়েছে, একথা বললে বোধ হয় 
ভূল করা হবে না। 

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মধ্যযুগে ভিন্নরপ এক পরীক্ষা 
চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্থঠিতে । ১৯০০-_-১৯২০ 
সালের অস্তবন্তী সময়কালকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যযুগ বলা 
যায়-এই সময়কালের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
রাগরাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করলেন মাত্র অর্থাৎ 
হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতের কেবল কাঠামোটি বজায় রেখে 
আতিশয্য ও , অলঙ্কারু-বাহুল্যকে বর্জন করলেন এই 
মধ্যযুগের রচনার মধ্যে, গানের কাব্যাংশ যেখানে স্মুরকে 
প্রভাবিত করতে সুরু করেছে। “সঙ্গীতের উৎপত্তি ও 
উপযোগিতা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন_-“আমাদের দেশের 
সঙ্গীত শান্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়! পড়িয়াছে, 
কেবল কতগুলি সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছ'চ 
ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী 
প্রতিম৷ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই”। 


তৃমিকা ৫ 


স্থরসংযোজনার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায় এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে । স্ুর-যোজনা নিয়ে 
পরীক্ষা চলেছিল এই সময়কালের মধ্যে এবং রবীন্দ্- 
সঙ্গীতের স্থুরের যে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য পরবত্তীকালের রচনায় 
আত্মপ্রকাশ করেছে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই 
মধ্যযুগেই। এই মধ্যযুগে রচিত হলো 'দীতাঞ্জলি» 'গীতিমাল্য 
ও গীতালি'র অন্তভূক্তি ধন্মসঙ্গীতগুলি, সুরবিন্যাসের আদর্শে 
যেগুলি প্রথম যুগের ধন্মসঙ্গীত রচনা থেকে স্বতন্ত্র 
সেগুলি পুর্ধবের নায় স্ুরধন্মী নয়, এদের অধিকাংশই হলো 
কাব্যের বাহন। কবিতায় যে ছন্দ থাকে গানে তার 
প্রয়োগ সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা 
করলেন ১৯১৭ সালে রচিত এবং গীত-পঞ্চাশিকা' 
স্বরলিপি পুস্তকের অন্তহ্ুক্ত “ছুয়ার মোর পথপাশে, 
“ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল” “ব্যাকুল বকুলের ফুলে” 
এবং “কাপিছে দেহলতা থরথর” গ্রই চারটি গানের মধ্যে । 
কবিতা হিসাবে এই কয়টি রচনা আবৃত্তি করলে যে ছন্দ 
আসে, গানের মধ্যে সেই ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে এবং 
প্রত্যেকটি গানের প্রতিটি পংক্তি এক একটি তালে 
সম্পূর্ণ করা হয়েছে । এই জব বিভিন্ন পরীক্ষামূলক 
রচনা পর্যালোচনা! কমলে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে 
এই মধ্যযুগে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনার মধ্যে বিজাতীয় 
প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব স্থপ্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত 


৬ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


করতে চেষ্টিত হয়েছেন। হিন্দুস্থানী গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
যে সব গান রচনা করেছেন তার সময়কাল যদিও 
১৯২৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তবু মধ্যযুগের ও পরবর্তীকালে 
এই পর্য্যায়ের রচনা সংখ্যায় অল্প এবং এই সময়কালের 
অন্যান্য ধারার রচনার উপর এর কোনো প্রভাব নেই। 
বম্পক, যি, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক, 
এই ছয়টি নৃতন তাল স্থষ্ট হয়েছে এই মধ্যযুগেই, 
কাজেই একথ প্রমাণিত হয় যে এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ 
নিজন্ব স্জন-প্রতিভার বিকাশের পথে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ- 
গুলিকে মর্যযাদাদান করেন নি এবং প্রয়োজনবোধে অনেক 
অশাস্ত্রীয় পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন নিজস্ব 
স্প্টির প্রেরণায়। তাল ও ছন্দ সম্পর্কে এই সব 
অশান্ত্রীয় পরীক্ষার কথা ১৯১৭ সালের “সবুজপত্রে” প্রকাশিত 
“সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ভাবেই 
আলোচনা কর্ুরছেন "এবং আপনার মতামত দৃঢ়ভাবে 
ব্যক্ত করে বলেছেন--“আমরা শাসন মানব, তাই বলে 
অত্যাচার মানব না। কেননা যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম 
বাইরের জিনিস নয়, তা বিশ্বের বলেই তা আমার 
আপনার । যে নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, 
বাইরে আছে ম্ুতরাং তাকে অভ্যাস করেবা ভয় করে 
বা দায়ে পড়ে মানতে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই 
শক্তর বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই 


ভূমিকা ্ 


মানা থেকে মুক্তি দ্রিলে তবেই তার স্বভাবু তার 
স্বপকে নব নব উল্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে 
থাকবে ।” 

১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্্যস্ত পরবর্তী একুশ 
বছর হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শেষ যুগ। 
এই জময়কালের রচনার মধ্যে আমরা পেলাম রবীন্্র- 
সঙ্গীতের স্বরূপকে, যে সব সঙ্গীত নিজম্ব বৈশিষ্ট্যের দাবীতে 
নিজন্ব স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে । এই স্তরের রচনায় 
রবীন্দ্রনাথ মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন করলেন,_ 
যে রচনায় ওস্তাদীর চেয়ে অন্ুভূতিই হলো! প্রধান-যে 
সঙ্গীতে রাগরাগিণী ও কাব্যরসের হলো গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। 
এই শেষের দিকের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 
“পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার 
জন্য, তৎসংশ্লিষ্ঠ কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন:-**-* 
আনাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমাৰ স্ুর-_-তার বৈরাগ্য, তার 
শাস্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে 
দেবার জন্যই 1*-..."গান রচনায় আমি কি করেছি, কোন 
পথে গেছি, গানের তত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা 
অনাবশ্যক । আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের 
জলধারায় মেঠো ফুল “ফাটে । বড়ে! বড়ো বাগানওয়ালাদের 
কীন্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না।” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই 
তৃতীয় স্তরের সঙ্গীত-রচনা পরীক্ষা করলে দেখা যায়ষে' 


৮ ববীক্-সঙ্গীতের ধারা 


সেগুলি বিজাতীয় সঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত। ১৯২৫ সালের পাঁচটি- 
হিন্দি-ভাঙ্গী রচনা এবং ১৯৩১ সালে রচিত কয়েকটি দক্ষিণী 
সুরের গান ছাড়া আলোচ্য সময়কালের রচনার মধ্যে অন্যান্য 
সঙ্গীতের সুর নিয়ে রচনা আর পাওয়া যায়না । এই সময় 
আমরা পেলাম খুব সহজ সুর আর সিধে তালের মধ্য দিয়ে 
বিভিন্ন রাগমিশ্রণের প্রয়াস। পরিণত বয়সে, নান! পরীক্ষা 
ও অভিজ্ঞতার শেষে, ষে সব সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ স্ঠি করলেন 
এই তৃতীয় স্তরের অস্তবন্তী সময়কালে, তাই হলো প্রকৃত 
বৈশিষ্ট্যসম্মত রবীন্দ্র-সঙ্গীত। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্য 
পরিপূর্ণ এই সব গানই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্র 
নাথের দান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এই তৃতীয় স্তরে আর একটি 
নৃতন অধ্যায় স্ুচিত হয়েছে, যেরূপ প্রচেগ্ঠীর পরিচয় বাংলা 
সঙ্গীতের ইতিহাসে. ইতিপুব্বে আর পাওয়। যায়নি, তা হলো 
বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় সাধন । 
গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই রচনা করে এসেছেন 
এবং রবীন্দ্রনাথের পুব্বেও কয়েকটি গীতিকার গীতিনাট্য রচনা 
করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একটি গল্পাংশকে 
পরিবেশন করে নৃত্যের মাধ্যমে তার যে ব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা, “ণ্ডালিকা” ও শ্ঠামা' নৃত্যনাট্যের 
মধ্যে, বাস্সা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরূপ প্রচেষ্টা অভূতপুব্ব ও 
অভিনব। 'বাল্সিকী-প্রতিভা' “কালমুগয়া” “মায়ার খেলা” 
ইত্যাদি কয়েকটি গীতিনাট্যে নৃত্যের ব্যবহার কর! হয়েছে, তবে 
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৷ সঙ্গীতাংশেরই প্রয়োজনে, আর নৃত্যনাট্যের মধ্যে নৃত্যের 
ছন্দকে রূপায়িত করাই হল সঙ্গীতের ধন্ম । নৃত্যনাট্য ও 
গীতিনাট্য সম্পর্কে স্বতস্ভাবে আলোচনা স্থানাস্তরে করা 
হয়েছে কাজেই এখানে এই জম্পর্কে অধিক সমালোচনা 
নিশ্রুয়োজন । ধণ্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, খতু-সঙগীত, 
লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি কয়েকটি ধারার রচনাকাল 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার একেবারে আদি যুগ থেকে শেষ 
সময় পধ্যস্ত বিস্তৃত। এই সব ধারার রচনার মধ্যে 
ধন্মসঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, খতু সঙ্গীত ইত্যাদি কাব্যধন্ণ রচনার 
মধ্যে আমরা নানাবিধ স্থুর-যোঁজনার মিশ্রণ দেখতে পাই। 
পুর্ববোল্লিখিত তিনটি যুগে এই সব পধ্যায়ভুক্ত রচনার স্ুর- 
বিন্তাসের আদর্শ ভিন্ন তর-_এর মধ্যে একটি ধারার রচনা 
সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিক্ষার হবে। 
রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত রচনা আমর! তিনটি স্তরের মধ্যেই 
পাই, অথচ দেখা যায় যে এই ধারার গানের স্বুরবিন্যাসের 
আদর্শ তিনটি যুগেই স্বতন্ত্র ও অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত 
পন্থী। প্রথম যুগের ধর্মসঙ্গীত রচনার অধিকাঁংশই রাগসম্মত 
এবং তাললয়ের বিচারেও সেগুলি প্রকৃত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত 
পধ্যায়ের আর মে সময় পাওয়া গেল পশ্চাত্য স্থুর ও 
বিভিন্ন প্রাদেশিক স্থরের ধণ্মসঙ্গীতগুলি, যেগুলির স্থুর 
দেওয়া হয়েছিল সে যুগের সঙ্গীতিক আবহাওয়ার উপযুক্ত 
করে। মধ্যযুগের অন্তবর্তী গীতাঞ্জলি, 'গীতিমাল্য, ও 


১৩ রবীন্র-সঙ্গীতের ধার! 


গীতালি'র গানে এবং স্বতন্ত্র ধর্ম-সঙ্গীত রচনার মধ্যে যে 
স্ুর-যোজনার আদর্শের পরিচয় পাই তার মধ্যে 
রাগরাগিণীর অস্তিহ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়না, 
কিন্ত সেগুলি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত নয়। শেষ যুগের যে সক 
ধন্মসঙ্গীত পাওয়! যায় তার মধ্যে শাস্ত্রগত বিধানের 
কোনো স্বীকৃতিই নেই, এবং রাগরাগিণীর স্বাতন্ত্র রক্ষিত্ত 
হয়নি। বহু রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে, সহজ সুর ও তালের 
সাহায্যে স্ুর-সংযোজনাই হলো: এই যুগের সঙ্গীত-স্ষ্টির 
আদর্শ। কাব্যধন্মী অন্যান্য ধারার মধ্যেও আমরা এই 
তিনটি স্তরের ভিন্নতর গঠনবৈচিত্র্যের পরিচয় পাই । 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় বিভিন্ন যুগোপযোগী 
পরিবেশ ও রুচির প্রয়োজনে যে আঙ্গিক পরিবর্তনের 
পরিচয় পাই, বিস্তুতভাবে ও ধারাবাহিক ভাবে আলোচন। 
করলে সে সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পুর্ব্রেই 
বলা হয়েছে যে ১৮৮১ সালের পুরে রচিত কয়েকটি রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত পাওয়। গেলেও, এই বছর থেকে 
১৯৪১ সাল পরধ্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
রচনার ধারাবাহিক আলোচনা সম্ভবপর । 
এর পরে প্রতি বছরের সঙ্গীত-রচনা পর্যালোচনা করে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচন। 
করব। রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই হাজার সঙ্গীত-রচনাকে 
সমগ্রভাবে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয় এবং অনেক 


সঙ্গীত-রচনার 
৬১ বছর 
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গানের রচনাকালও জান! যায় না, কাজেই প্রতি বছরের বিশিষ্ট 
ও নির্বাচিত কয়েকটি গানের যে তালিকা দেওয়৷ হল তা 
আদর্শগত ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে । 


১৮৮১ সালের পুর্ব্বেকার রচনা- রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম 
সঙ্গত রচনা সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান, তবে নিয়লোক্ত গান 
কয়টি তার প্রাচীনতম রচনার অস্তর্গত-_ 

১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্রবতার! 

২। নীরব রজনী দেখ 

৩। খুলে &ে উরণী 

৪। জ্বল জল চিতা 

উপরোক্ত গান কয়টি ছাড়াও “হিন্দ্রমেলা”র যুগে অর্থাৎ 
রবীন্দ্রনাথের ১৩১৪ বছর বয়সের সময় রচিত হয়েছিল এই 
তিনটি গান__ 

১। তোমারি তরে মা পপিভ দেহ 

২। একি অন্ধকার এ ভারত ভঙ্ি 

৩। একস্ত্রে বাধা আছি 
১৮৭৮ সালে পাওয়া গেল-__ 

১। আধার শাখা উজল করি 

২। শুন নলিনী খোল গো আখি 

৩। বলি ও আমার গোলাপ বালা,__ইত্যাদি গানগুলি। 
১৫।১৬ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৬।৭৭ সালে বিদ্যাপতির “ভরা 
বাদর মাহ ভাদর” এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন 


১২ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার 


এ কথা জান! যায়। ১৮৭৭ সাল থেকেই “ভানুসিংহের 
পদাবলী”'র গান রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়, কিন্তু 
এই পর্যায়ভুক্ত গানে সুর দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী কালে । 


১৮৮১-__এই বছর বাল্সিকী প্রতিভা”র অন্তর্গত 
গানগুলি রচিত হয় । 


১৮৮২-_এই বছর রচিত হলো! “কাঁল-সৃগয়।” গীতিনাট্য 
এই নাটকটির অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথ পরে “বাল্সিকী প্রতিভা”র 
সঙ্গে মিশাইয়াছিলেন সেইজন্য এই নাটকের অনেক গানই 
এখন “বাল্সিকী-প্রতিভা”য় স্থান পেয়েছে। এই বছরের 
স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে “ছুজনে দেখা হল” গানটি উল্লেখযোগ্য | 


১৮৮৩--এই বছর যে গানগুলি রচিত হলো? তার মধ্যে 
নিম্নোক্ত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য-_ 
১। সারা বরষ দেখিনে মা (স্বদেশী ) 
২। মনে রয়ে'গেল মনে কথা ( পপ্রম-সঙ্গীত ) 
৩। তেদেগোনন্দরাণী (শিশু-সঙ্গীত ) 


১৮৮৪ __রবীন্দ্রনাথের এই বছরের রচনার মধ্যে এই 
কয়টি গানের উল্লেখ করা যায়-_ 


১। আমার প্রাণের পরে চলে গেল ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
২। বুঝি বেলা বয়ে ধার ” 
৩। মরি লো মরি আমায় 
৪। বনে এমন ফুল ফুটেছে 


চে 
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১৮৮৫ এই বছরের রচনার সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ 
পাওয়া যায় না, তবে শোনা যায় যে ১৮৭৫ সালের 
“ফুলবালা”র অন্তর্গত “গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে” 
কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই বছর সুর দিয়েছিলেন। এই 
বছরের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্রেমাতরম” কবিতায় সুর 
দেন রবীন্দ্রনাথ । স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য 

একবার তোর! মা বলিয়া ডাক (স্বদেশী ) 

১৮৮৬- এই বছর সব্বপ্রথম পাঁওয়৷ গেল হিন্দুস্থানী 
গানের স্থর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা । এ বছরের 
রচনার মধ্যে নিয়নলিখিত গান কয়টির উল্লেখ কর যায়-_ 


১। প্রভাতে বিমল আনন্দে ( হিন্রি-ভাঙ্গ। ) 

২। সত্যামঙ্গল প্রেমময় তুমি | 

৩। কখন বসন্ত গেল ( প্রেম-সঙ্গীত ) 

৪। নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 

৫। ওগো শোন কে বাজায় (প্রেমখসঙ্গীত ) 

৬। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ( স্বদেশী ) 
৭। ওগো কে যায় কাশরী বাজায়ে (প্রেম-সঙ্গীত ) 
৮। আগে চল, আগে চল (স্বদেশী) 

৯। তবু পারিনে সপিতে প্রাণ (স্বদেশী ) 


১৮৮৭--এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার মধ্যে 
নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য-_ 


১। আবার মোরে পাগল করে ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 


১৪ .. ববীন্দর-সঙ্গীতের ধারা 
২। তুমি আপনি জাগাও মোরে (ধর্ম-সঙ্গীত ) 
৩। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ রর 
৪। নাথ হে প্রেমপথে & 
৫€| তবুমনে রেখ (প্রেম-সঙ্গীত ) 


১৮৮৮--এই বছরের বিশিষ্ট রচনা হলো “মায়ার-খেলা”র 
অস্তভূক্ত গানগুলি। স্বতন্ত্ররচনার মধ্যে নিয়লিখিত গান্টি 
উল্লেখযোগ্য-_ 


দাড়াও আমার আখির আগে (ধর্ম-সঙ্গীত ) 


১৮৮৯-_-যদিও “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক” এবং 
“আমরা মিলেছি আজ” এই ছুটি লোকসঙ্জীতের স্থরের গান 
আমরা ইতিপুব্রবে পেয়েছি, তবু প্রকৃত বাউল স্থরের রচনা 
পাওয়া গেল এই বছর “বিসঙ্জনের” একটি গানে । “রাজা ও 
রাণী”র অন্তর্গত গানগুলিও এ বছরের রচনা । এই বছরের 
কয়েকটি রচনা-- 
.১। আমারে কে নিবি ভাই (বাউল) 

২। এরা] পরকে আপন করে (প্রেম-সঙ্গীত ) 

৩। সখী, এ বুঝি বাশী বাজে (প্রেম-সঙ্গীত ) 


১৮৯০__এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার কোনো 
বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়। যায় না। এই বছরের প্রথম ভাগ 
অতিবাহিত হলো কবিতা রচনায়, আর মধ্য ভাগে তিনি 
বিদেশ যাত্রা! করলেন। 
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১৮৯১-_এই বছর রবীন্দ্রনাথের বস্তুতঃ সাহিত্য-সাধনায় 
কেটে যায়, সঙ্গীত-রচনার কোনে। প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়। 
যায় না। 
১৮৯২-__এই বছরের রচনার মধ্যে নিয়লিখিত গানগুলি 
অন্যতম-_ 
১। আনন্ধ্বনি জাগাও গগনে (স্বদেশী ) 
»্ণা , তোমরা হাসিয়া বহিয়া (প্রেম-সঙ্গীত ) 
| খাঁচার পাথী ছিল (কাব্য-সঙ্গীত ) 
৪। যার অনুষ্টে যেমনি জোটে ( প্রেম-সঙ্গীত ) 


১৮৯৩--এই বছরের রচনার মধ্যে নিয়়োক্ত গান 
দুইটি উল্লেখযোগ্য-_ 


১১। আজি যেরজনী যায় (প্রেম-সঙ্গীত ) 

২। যদ্দিজোটে রোজ (হাম্তরসাত্মক ) 

১৮৯৪_-১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্য্যস্ত রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গীত-রচনা সংখ্যায় খুবই অল্প। বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে 
জান! যায় যে এই পাঁচ বছর তার প্রধানতঃ কেটেছিল 
সাহিত্য-রচনায়। এই বছরের একটি বিশিষ্ট রচনা হলো-_ 

১। আমার পরাণ লয়ে কি খেলা ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 

১৮৯৫-_নিয়োক্ত ছ্‌টী গান এই বছরের রচনা__ 


১। বাজিল কাহার বীণা (ধন্ম-সঙজীত ) 
২। বড় বিশ্বময় লাগে ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 


৬ 


রূবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার! 


১৮৯৬- বহুবিধ বৈচিত্র্যপুর্ণ রচনার সমাবেশ' দেখতে 
পাওয়া যায় এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় । হিন্ি- 
ভাঙ্গা ও মহীশৃরী ভজনের স্থুরের বহুসংখ্যক রচনা পাওয়া যায় 
এই বছরে । স্বতন্ত্র সঙ্গীত রচনার সংখ্যাও যথেষ্ট। 
এই বছরে রচিত কয়েকটি গান__ 


“5 | 
| 
৩। 
৪ | 
1 
৬। 
| 
৮ | 


৯ | 


আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (মহীশূরী স্থর ) 


একি লাবণ্য পূর্ণ প্রাণ % 
চির বন্ধু চির নির্ভয় ১ 
হৃদয় নন্দন বনে '+*, ঙ্গ|_বাগসঙ্গীত ) 


আনন্দ ধার। বহিছে ভুবনে ( হিন্দিভাঙ্গী__রাগসঙ্গীত ) 
এ পরবাসে রবে কে ( হিন্দিভাঙা- উটগ্সা ) 

আজি বহিছে বসন্ত পবন ( হিন্দিভাঙ্গা_-ঞ্পদ ) 

ওহে জীবন বল্পভ ( আখরযুক্ত-_কীর্তন ) 

এস হে গৃহ দেবতা ( আন্গষ্টানিক ) 


৯৮৪৭ অন্ধজনে দেহ আলো (ধর্ম সঙ্গীত) 
১১. কেন বাজাও কাকন (প্রেম-সঙ্গীত ) 


১৮৯৭__এই বছরের রচনার মধ্যে নিয়়লিখিত গান 
কয়টি উল্লেখযোগ্য-_ 


১। 
| 
৮। 
৪1 


স্থুধা সাগর তীরে (হিন্দিভাঙ্গা_ ধামার ) 


বেঁধেছ প্রেমের পাশে ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী (স্বদেশী ) 
স্থথে থেকো আর ( আনুষ্ঠানিক বিবাহ ) 
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৫ । সখি প্রতিদিন চায় (প্রেম-সঙ্গীত ) 
1 আমি কেবলি শ্বপন 
৭। তুমি সন্ধ্যার মেঘমাল! ৮ 
১৮৯৮- রবীন্দ্রনাথের এই বছরের সঙ্গীত রচনা 
খুবই.কম। এই বছরের একটি রচনার উল্লেখ করা যায়__ 
হেরিয়া শ্যামল ঘন ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
১৮৯৯-_এই বছরের রচনার সংখ্যাও খুবই কম। এই 
বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গান দুইটি উল্লেখযোগ্য-_ 
১। ভয় হুতে ভব (পধ্রুপদ) 
২। জানি হে যবে প্রভাত হবে ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 


১৯০০-_এই বছরের রচনার মধ্যে কয়েকটি ধন্মসঙগীত 
পাওয়। যায় 


৯১1 তোমার পতাকা যারে দাও ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 
২1) তোমারি বাগিণী জীবনকুপ্রে 
৩। যদি এ আমার হৃদয় ছুয়ার 


১৯০৬১-_এই বছরের রচনার মধ্যে রাগসম্মত ধন্মসহীত 
বচনাই প্রধান। নিম্নোক্ত গানগুলি এ বছরের রচনা-_ 


১। মোরা সত্যের পরে মন্‌ ( ধ্ম-স্জীত ) 

২। প্রতিদিন আমি হে ল্ীবনম্ব মী 

”৩। অল্প লইয়! থাকি 

৪। জীবনে আমার যত আনন্দ 

৫€। সকল গর্ব দূর করি দিব (গ্রুপ) 
৮ 


৯? 


১৮ রবীন্দু"সঙ্গীতের ধারা 


১৯০২-_এই বছরের রচনাও কেবলমাত্র ধর্ন্মসঙ্গীত 
পধ্যায়ভূক্ত। তার মধ্যে নিয়লিখিত গানগুলি 
উল্লেখযোগ্য__ 

১। মোরে ডাকি লয়ে যাও ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 

২। বল দাও মোরে হল দাও রর 

৩। সফল করহে প্রভু সঃ 

৪। আমি কী বলে করিব নিব্দেন ( রাগ-সঙ্গীত ) 


১৯০৩-_এই বছরে রচনার মধ্যে পাওয়। যায় হিন্দিভাঙ্গা 
গ্ুপদ, খেয়াল ও টগ্পা পর্যায়ের গান। রবীন্দ্রনাথ যে 
ছয়টি নৃতন তাল স্থপ্টি করেছেন, তার কয়েকটি তালের 
সঙ্গীত রচন। সর্বপ্রথম পাওয়া গেল এই বছরে । উপরোক্ত 
পর্ধ্যায়ের গান ছাড়াও ব্বতন্্ রচনার মধ্যে ধর্মসঙগীত, 
লোক-সঙ্গীত ও . স্বদেশী-সঙ্গীত পধ্যায়ভূক্ত গান পাওয়া 
যায়+-- 

১। বাজাও তুমি কবি (হিন্দিভাঙ্গা--ঞপদ ) 

২। বাণী তবধায় অনন্ত রর টু 

ও। নুন্দর বহে আনন্দ - ” 

৪। পান্থ এনে কেন ( হিন্দিভাঙ্গা- খেয়াল ) 

& | বিমল আনন্দে জাগোরে ৯ রি 

৬ সদ্দিরে মম কে ্ ১ 

৭। কে বসিলে আজি (হিন্দিভাঙ্গা-_-টগ্া।) 

৮। হৃদয় বাসন! পূর্ণ হলো ॥» ৮ 
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৯। ম্ুখহীন নিশিদিন (হিন্দি তেলেনার হরে ) 
১*। গভীর রজনী নামিল (নৃতন তালের গান-_রূপকৃড়1 ) 
৯১। নিবিড় ঘন আধারে (নৃতন তালের গান_নবতাল ) 
১২। দুয়ারে দাও মোরে (নূতন তালের গান-_-একাদশী ) 
১৩। আনন্দ তুমি স্বামী (রাগ-সঙ্গীত ) 
২৪। ডাকো মোরে আঙ্ি এ নিশীথে (রাগ-সঙ্গীত ) 
১৫। জননীর দ্বারে আজি এ (স্বদেশী ) 
১৬। আমার প্রাণের মানুষ (লোক-সঙ্গীত ) 


১৯০৪-_-এই বছরের রচনার মধ্যে নিয়লিখিত ছইটি গান 
উল্লেখযোগ্য--- 


১1 আমি চঞ্চল হে (প্রেম-সঙ্গীত ) 
২। মহাবিশ্বে মহাকাশে ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 


১৯০৫-_স্বদেশী-সঙ্গীতই হলো! এই বছরের রবীন্দ্রনাথের 

'একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে 
এবছর ষে স্বাদেশিকতার বন্যা এসেছিল তার মধ্যে রচিত 
হলো--. 

% | এবার তোর মর! গাঙ্গে ( স্বদেশী ) 

২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ 

৩।1। আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে 

181 আজ তুই পরের বারে 

৫ | ছি ছি চোখের জলে 

৬। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়,ক 


গ্ঠ 


২. রবীন্দ্র-সঙ্গীতেষ ধারা 
&। যে ভোরে পাগল বলে ( শ্বদেশী ) 
রি | গুরে তোরা! নেই বা কথা বল্লি 5 
| যদি তোর ভাবন! থাকে 59 
৯৬ | আপনি অবশ হলি 29 
১১। বাংলার মাটি বাংলার জল ১ 
১২। ওদের বাধন ষতই শক্ত হবে রি 
১৩ । বিধির বাধন কাটবে তুমি 55 
১৪। জোনাকি, কি স্থখে এ (কাব্য-সঙ্গীত ) 
১৯০৬ এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা অপেক্ষাকৃত 
কম, তার মধ্যে এই ছুইটি গান উল্লেখযোগ্য-_ 
১। আমি বনু বাসনায় প্রাণপণে চাই (ধশ্ব-সঙ্গীত ) 
২। কত অজানারে জানাইলে তুমি 
১৯০৭-_এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে 
নিমুলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য-_ 


১ 
২। 
ঙ। 
রি 
৫ 
| 
৯ 


তব সিংহাসনের আসন হতে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ৮ 


আমার মাথা নত করে দাও রি 
বিপদে মোরে রক্ষা করো ্ 
অন্তর মম বিকশিত করো রি 


আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (খতু-সঙ্গীত-_বসস্ত ) 
আমার নয়ন ভুলানো এলে ( খতু-সন্বীত---শরৎ 


রর ক, নত 5৮ ৪ 
পপি আত নত, 
এ, চে) 
২ 


| 4৫৩74 


ভূমিকা ১ 

১৯০৮-_বহুসংখ্যক এবং বন্ছবিধ রচন৷ পাওয়া যায় এই 

বছরে। হিন্দিভাঙ্গা পর্যায়ের বু রচন! ছাড়াও, খাতু-সঙ্গীত, 

হযদেশী-সঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত এবং অন্যান্ত পর্যায়ের বু গান 

রচিত হয়েছে এই বছরে। তার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি 

উল্লেখযোগ্য-__শারদোৎসব' গীতিনাট্যের অস্তভূক্ত বহু গানও 
এই বছরের রচনা । 


.৯। আখি জল মুছাইলে জননী ( হিন্দিভালা-_-খেয়াল ) 
২। চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ র্‌ 8 
ও। গ্রচণ্ড গঞ্জনে আদিল % 
| এ ভারতে রাখ ( হিন্দিভাঙ্গা_-ফপদ ) 
৫ । বীণা বাজাও হে (হিন্দিভাঙ্গাঁ_ধামার ) 
'৬। আজ ধানের ক্ষেতে ( খতৃ-সঙ্গীত-_শরৎ ) 
৭। আনন্দেরি সাগর হতে ( উদ্দীপনার গান ) 
৮। তোমার সোনার থালায় ( ধর্ম-সঙ্থীত ) 
৯। আজি ঝড়ের রাতে এটি 

১০। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ (খতু-সঙ্গীত-_শরৎ ) 

১১। মেঘের পরে মেঘ জমেছে ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ষা ) 

৯২। যে তরণীখানি ভাসালে ( আহুষ্ঠানিক-__বিবাহ্‌ ) 

১৩। বাজে বাজে রম্য বীণা (পাঞ্জাবী ভজনের হুর ) 

১৪। জননী তোমার করুণ চরণথানি (নৃতন তালের গান- 

নবপঞ্চক ) 
১৫। ও আমার দেশের মাটি (ম্বদেশী) 
১৬। আমরা পথে পথে ধাব 


৮১ 


রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কলার! 


১৯০৯-_এই বছরে বিভিন্ন পর্ধ্যায়তূক্ত বহু রচনা ছাড়াও 
পাওয়। যায় “প্রায়শ্চিত্ত” নাটকের অন্তর্গত বহু গান। 
নিম্নলিখিত গানগুলি এই বছরের রচনার অস্তভূ ্ত-_ 


৮১ | 


রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি ( ধর্শ-সঙ্গীত ) 


২) তুমি কেমন করে গান করো » 


। 
8 
হা 
নি | 
৮ 
ক 
৯৩ | 
১১ 


১২। 


আমার মিলন লাগি তুমি & 

এই ষে তোমার প্রেম ওগো ১, 

একটি নমন্ধারে প্রভু 

আজি এই গন্ধবিধুর সীরণে », 

এ আসন তলের মাটির পরে ( লোক-সঙ্গীত-_কীর্ভন ) 
প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত » রঃ 
শরতে আজ কোন অতিথি ( খতু-সঙ্গীত-_-শরৎ ) 
আজ প্রথম ফুলের রী 

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ষা ) 
আজ বারি ঝরে ঝরঝর রী 


, ৯৯১০-_বিভিন্ন পর্ধ্যাযিতৃক্ত বহু বিশিষ্ট রচনা এই বছরে 
পাওয়। যায়। “রাজা” নাটকের অস্ততুক্ত গানগুলিও এ 
বছরের রচনা । এ বছরের অন্যান্য রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত 
গানগুলি অন্যতম-_ 

১। বিশ যখন নিদ্রামগন ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 

'২। জ্তবার আলো আলাতে চাই রঃ 

৩। যেথায় থাকে পবার অধম 29 
৪। নীমার মাঝে অসীম তুমি ৯ 


ভূমিকা হও 

৫ | এবার নীরব করে দাও হে ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 

৬। জীবন যখন শুকায়ে যায় 

৭। আমারে ঘি জাগালে আজি (নূতন তালের গান-_বাম্পক ) 
৮ বসন্তে কি শুধু কেবল ( খতু-সঙ্গীত-_বসম্ত ) 

৯। আজি দখিন দুয়ার খোলা ১ রর 

/* | বিরহ মধুর হল আজি (প্রেম-সঙ্গীত ) 

১১। আমি রূপে তোমায় ভুলাব না », 
১২।| এ রে তরী দিলখুলে (নৃতন তালের গান-_রূপকৃড়া ) 
১৩। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ( লোক-সঙ্গীত-_-কীর্তন ) 
১৪। তেমোর চিত্ত (স্বদেশী ) | 
১৫। আবার এসেছে আযাঢ় (খতু-সঙ্গীত- বর্ধা ) 
১৬। নদী পারের এই আধাটের ্ 
১৭। আজি কমলমুকুলদল খুলিল ( হিন্দিতাজা-_খের়াল ) 
৯৮। ডাকেবারবার ডাকে ৮ 9 
১৯। রাখো রাখোরে জীবনে ৯ 


১৯১৬১__এই বছরের বিশিষ্ট রুচনার মধ্যে “অচলায়তন” 
নাটকের অন্তর্ভ.ক্ত গানগুলি উল্লেখযোগ্য । আমাদের জাতীয় 
সঙ্গীত “জনগণমন” এই বছর মাঘোৎসবের জন্য রচিন্ত 
হয়েছিল। এই বছরের কয়েকটি গান__ 


১। যিনি সকল কাজের কাজী ( উন্দীপনার গান ) 

২। সকল জনম ভরে (ধন্দম-সঙীত ) 

৩। আমরা চাষ করি আনন্দে ( আহুষ্ঠানিক-হলকর্ষণ ) 
৪1 আগে। আমার আলে। ওগেো। ( ধর্শ-সঙ্গীত ) 


১০ 
৫ 
ষ। 
প। 
| 
রি 


১৯৩ । 


উতল ধার! বাদল ঝরে (খতু-সঙ্গীত ) | 

সব কাজে হাত লাগাই মোরা (উদ্দীপনার গান 
-সঙ্গীত ) 

ঘরেতে ভ্রমর এলে! (প্রেম 

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে ( ধর্শ-সজীত ) 

ও অকুলের কুল ( ধন্ম-সঙ্গীত ) 

জনগণমন অধিনায়ক (ম্বদেশী) 


১৯১২-_এই বছর থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যস্ত সর 
সঙ্গীত রচনার অধিকাংশই “ীতিমাল্যে'র অন্তর্ভক্ত গান 
এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা-_ 


১ 
| 
৩। 
5 
| 
| 
৮৯1 


৮ । 


তুমি একটু কেবল বদতে দিও ( প্রেম-নঙ্গীত ) 
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে 
আজিকে এই সকাল বেল।তে প্র 

এমনি করে" ঘুরিব ৮ 

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে » 

ঝড়ে যায়'উড়ে যায় গো (প্রেম-সঙ্গীত ) 

সময় কারে! যে নাই (ধশ্ম-সঙ্গীত ) 


১৯১৩-_গীতিমাল্যের অন্তর্ক্ত বহু রচনা ছাড়াও রর 
হিন্দিভাঙ্গা পর্যায়ের বন্থু বিশিষ্ট গান পাও 
বছর 
যায় । এ বছরের কয়েকটি গান-_ 


১। 


| 


যি প্রেম দিলেন! প্রাণে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 
যেরাতে মোর দুয়ার গুলি 


৩ । 
“৪ ॥ 
৫ | 
| 
প | 
৮ 
৯ | 
১৩। 
৯১। 
১২| 
১৩। 


 ভূষিক? ১০ 


যদি জানতেম আমাব্ কিসের ব্যথা ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 
আমার সকল কাটা ধন্য করে 

অনীম ধনতো আছে 

আমাদের যাত্রা হলো শুরু 

আমাদের শগ্তিনিকেতন (জাহষ্ঠানিক ) 
কার মিলন চাঁও বিরহী ( হিন্দিভাঙ্গা-_ খেয়াল ) 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ টা রী 

জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত % 
তিমিরময় নিবিড় নিশ! রর 
প্রথম আদি তব শক্তি (হিন্দিভাঙ্গা- পদ ) 
জাগে নাথ জ্যোত্ম্ত্রা বাতে ( হিন্দিভাঙ্গা ধামার ) 


১৯১৪- এ বছরের প্রথমদিকের রচনাগুলি গীতিমাল্যের 
অস্ততুক্ত। ঠিক তার পরেই এই বছরে রচিত হলে! 
“গীতালি'র ১০৮টি গান, বাংল। ১৩২১ সালের শ্রাবণ থেকে 
৩রা কান্তিকের মধ্যে, অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে। এই 
বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা__ 


১। 
"২ | 
৩। 
৪ 
€ | 
ষ | 
শি 


তুমি যে সবরের আগুন লাগিয়ে দিলে ( ধর্শ-সঙ্গীত ) 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে রর 

এই লভিন্থ সঙ্গ তব 
মোর সন্ধ্যায় তুমি 

এই তো! তোমার আলোক ধেহু % 
তার অস্ত নাই গো ্ 
আগুণের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে % 


ক 


৮। 
৯ | 
৯৩ | 
১১ | 
৯২ 
১৩। 


রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


মেঘ বলেছে ধাব যাব ( ধশ্ম-সঙগীত ) 

শরৎ তোমার অরুণ আলোর (খতু-সঙ্গীত- শরৎ) 

তোমার খোল! হাওয়া! ( লোক-সঙ্গীত--ভাটিয়াল ) 

হৃদয় আমার প্রকাশ হলো (নূতন তালের গান, যী, ৪+২) 
এই শরৎ আলোর কঙ্গল বনে (নূতন তালের গান-_-বূপক্ড়া) 
আমারে দিই তোমার হাতে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 


১৯১৫--এ বছরের উল্লেখযোগ্য রচনা “ফাল্গুনী” 
শ্বীতিনাট্যের ২৯টি গান। কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা__ 


১। 
| 
৩। 
9। 
€ | 
| 
চা 
৮। 
৯1 


ওগে! দখিন হাওয়া (খতু-সঙ্গীত_ বসন্ত ) 

চোখেব আলোয় দ্রেখেছিলেম (প্রেম-সঙ্গীত ) 
ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে (ধন্ম-সঙ্গীত ) 

বসন্তে ফুল গাথল ( খাতু-সঙ্গীত--বমস্ত ) 

সবাই যারে সব দিতেছে (ধর্ম-সঙ্গীত ) 

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে ( উদ্দীপনার গান ) 
ছাড়গো তোরা ছাড়গো (খতু-সঙ্গীত--শীত ) 
ভালোমান্ুয নইরে মোরা! (হাশ্যরসাত্মক ) 
তোমার স্থরের ধারা ( ধশ্ম-সঙ্গীত ) 


১৯১৬--১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সাল পধ্যস্ত রচিত 
গানগুলি 'শীত-পঞ্চাশিকা” স্বরলিপি পুস্তকে স্থান পেয়েছে। 
নিম্নোক্ত কয়টি গান এবছরের উল্লেখযোগ্য রচনা__ 


১ | 
| 


ওহে স্থন্দর মি মরি (প্রেম-সঙ্গীত ) 
কান্না হাসির দোল দোলানো (ধর্ম-সঙ্গীত ) 


ভূমিকা ২৭ 


৩। কেনরে এই দুয়ার টুকু (ধর্ম-সঙ্গীত ) 
৪। আমার সকল দুখের প্রদীপ » 
৫। কবে তুমি আসবে বলে ( প্রেম-সঙ্গীত ) 


১৯১৭-_এ বছরে 'দীত-পঞ্চাশিকার' অন্তর্ভ.ক্ত কয়েকটি 
গান পাওয়া যায়, ছন্দ বৈচিত্র্যে যা অপূর্ব। এই বছর 
“সঙ্গীতের-মুক্তি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গীত-রচনার মধ্যে 
বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচন৷ করেছেন। নিয়োক্ত 
কয়েকটি গান এ বছরের রচনার অস্তভূক্ত__ 


১। 
খ। 


৩। 


ঙ। 


গ 


ভেঙ্গে মোন ঘরের চাবি ( ধর্ধ-সঙ্গীত ) 

এই তো! ভাল লেগেছিল ( লোক-সঙ্গীত-_বাউল ) 

সে কোন বনের হরিণ (কাব্য-সঙীত ) 

দুয়ার মোর পথপাশে (নৃতন তালের গান--নবতাল, 
একত্রে » মাত্রা ) 

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল ( প্রেম-সঙ্গীত--€+৫€ ছন্দ ) 

ব্যাকুল বকুলের ফুলে (নৃজপ তালের গান- নব্তাল, 
৫+-৪ ছন্দ) 

কাপিছে দেহলতা থরথর (নৃতন তালের গান-__ একাদশী, 
৩+৪+-৪ ছন্দ) 


১৯১৮-_এই বছরের রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত গানগুলি 
উল্লেখযোগ্য-_ 


১ 
২ ॥ 


আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে না 


চে রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


৩। কোন হ্থদূর হতে (ধর্দ-সঙ্গীত ) 
৪। দেশ দেশ নন্দিত করি (স্বদেশী-সঙ্গীত ) 
৫ | নিশিদিন মোর পরাণে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 


৬। পথে চলে যেতে যেতে রর 
৭। রুহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে টি 
৮। মন, জাগে মঙ্গললোকে ' ( হিন্দিভাঙ্গা-খেয়াল ) 


১৪৯১৯---১৯১৯ সালে; বাংলা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ 
থেকে চেত্র মাসের মধ্যে, রচিত হলো “গীতি-বীথিকা”্র 
অন্তর্ভক্ত ২১টি গান। “রাজা” নাটকটি পরিবন্তিত করে 
এই বছরে রচিত হলে! “অরূপ-রতন” বরূপক-নাট্য-্্যার 
মধ্যেও অনেক নূতন গান পাওয়া যায়। এই বছর 
বীন্দ্রনাথ পুর্বে রচিত কয়েকটি কবিতায় স্ুর-সংযোজন৷ 
করেন। এই বছরের কয়েকটি রচনা-_- 


১। আকাশ জুড়ে শুনি ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 

২। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় ( কাব্য-সঙ্গীত ) 
৩। গানের ভিতর দিয়ে যখন (ধশ্ম-সঙ্গীত ) 
৪। আমি তোমায় যত 

৫। কূল থেকে মোর গানের তরী » 

৬ । আমি জালব না মোর বাতায়নে » 

৭। এ বুঝি কালবৈশাখী (উদ্দীপনার গান ) 
৮। আমি খন ছিলেম অন্ধ (ধর্ম-সঙ্গীত ) 
ঠ। আমর! সবাই রাজা ( উদ্দীপনার গান ) 


ভূমিক। | ২৯ 
১০। ওগো! পথের সাথী (ধর্ম-সঙ্গীত ) 
১১। এ শুধু অলসমায়া (কড়ি ও কোমল”_কাব্য-সঙ্গীত ) 
১২। কেআমারে ষেন ('মানসী'-_কাব্য-সঙ্গীত ) 
,১৩। আমার গোধুলি লগন ( খেয়া" _কাব্য-সঙ্গীত ) 


১৯২*-__এই বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার বিশেষ 
বিবরণ” পাওয়া যায় না। নিম্োক্ত গানটি এই বছরের 
রচনা 
পাখী আমার নীড়ের পাখী (কাব্য-সঙ্গীত ) 


১৯২১-_যে 'বর্ধামঙ্গল' অনুষ্ঠান আজ খুবই জনপ্রিয়, তার. 
প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ এই বছর জোড়াসশাকোয়, ২রা ও 
৩র! সেপ্টেম্বর । এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-রচন।-_ 


১। আমারে ডাক দ্দিলকে (লোকসঙ্গীত ) 

২1 কেন যেমন ভোলে (প্রেম-সঙ্গীত ) 
৩। হেমন্তে কোন বসন্তেবি বাণী (খতু-সঙ্গীত--হেমস্ত ) 
৪। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন (খতু-সঙ্গীত-_-শীত ) 
৫। দেওয়া নেওয়৷ ফিরিয়ে দেওয়া ( ধর্শ-সঙ্গীত ) 


১৯২২- এই বছর “প্রায়শ্চিত্ত” নাটককে পরিবন্তিত করে 
“মুক্তধারা” নাটক রচিত হলো । তার মধ্যে কয়েকটি নূতন 
গান পাওয়। গেল। এই বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা_ 


১। অগ্নিশিখা এসো এসো (আহুষ্ঠানিক ) 
২। ও মঞ্জরী, ও মঞ্চরী (খতু সীত-_বসন্ত ) 


'৩| 
৪ | 
€ | 
৬ 
ণ। 
৮। 
ক | 


ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার 


আমি কান পেতে রই (ধর্ম-সঙ্গীত) 
জয় হোক, জয় হোক 1৮ 
রধারা! ( ধশ্ম- 
টা ৫ যম (আহুষ্ঠানিক-_শিল্লোৎসব ) 
আমরা লক্ষমীছাড়ার দল ( উদ্দীপনার গান রর ৃ 
ফিরে চল মাটির টানে ( আনুষ্ঠানিক-_-হলক হর 
ার জল (আহ্ষ্ঠানিক--শাস্তিনিকে 
হা নলকুপ খনন উপলক্ষে রচিত ) 


হলো 
১৯২৩- এই বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচন। 


“বসস্ত” 


গীতিনাট্যের অন্তর্ভ,ক্ত গানগুলি। এই বছরের 


*রক্তকরবী” নাটকের অন্তর্গত কয়েকটি নৃতন গানও পাওয়া 


গেল। 


৯। 
| 
৩ । 
| 
৫ । 
৬। 


৭। 


এই বছরের কয়েকটি রচনা-_ 
--বসস্ত ) 
দখিন হাওয়া জাগে। জাগো / খতৃ-সঙ্গীত-_বস 
সেকি ভাবে গোপন রবে রি 
যদি তারে নাই ছিনিগে। রঃ নর 
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ( খতু-সঙ্গীত-_শীত ) 
ও চাদ চোখের জলের (প্রেম-সঙ্গীত ) 
শুনেছিন ঘুমের ঘোরে ূ 
্ কালের মন্দিরা যে (শিশু-সঙীত-_বাংল! 


বর্বশেষের দিন রচিত ) 


থ ছিলেন 
৭৯0 
জাপানে । দেশে ফিরে এসে ছুমাস পরে 


ভূমিকা ্ 

করলেন দক্ষিণ আমেরিকা ও ইতালি ভমণে। এই কারণে 
এই বছর জঙ্গীত-রচনার বিশেষ অবকাশ ছিল না। এই 
বছর জাপান থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে একটি 
“চা-চক্র” প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই উপলক্ষ্যে 
বচনা-- 

”. চাম্পৃহ চঞ্চল, চাতক দল চলো! হে 

১৯২৫-_হিন্দিভাঙ্গা পর্যায়ের সর্ধশেষ পাঁচটি সঙ্গীত 
রচনা পাওয়া গেল এই বছরে। গৃহপ্রবেশ” নাটকের 
অস্তর্ভক্ত কয়েকটি নৃতন গানও পাওয়া যায় এই বছরে। 
এই বছরের কয়েকটি রচনা_- 


১। অশ্রভবা বেদনা (হিন্দিভাঙ্গা__ খেয়াল ) 
২। এসে শরতের অমল মহিমা ন্ট 5 
৩। কার বাশী নিশিভোরে % % 
৪। কোথা যে উধাও হলো % 
৫ | বন্ধু বহ রহ সাথে রঃ 


৬1 হেক্ষশিকের অতিথি ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
-প। আমার বাত পোহালো (খতু-সঙ্গীত- শরৎ) 
৮| এবার অবগুগন খোলো ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
৯। এপে। নীপবনে ছায়া বীথিতলে » 
১০। ওলো শেফালি ওনো শেফালি (খতু-সঙ্গীত- শরৎ ) 
১১। বাঞ্জোরে বাশরী বাঙ্গো (প্রেম-সঙ্গীত ) 
১২। জীবন মরণের সীমান! ছাড়ায়ে ( ধন্ব-সজসীত ) 


৩২ র্বীন্দ্র-সক্গীতের ধারা 


১৯২৬--এই বছরে রবীন্দ্রনাথের বনুসংখ্যক এবং বহুবিধ 
রচনা পাওয়া যায়। ব্বতত্ত্র সঙ্গীত রচন৷ ছাড়াও “চিরকুমার 
সভা", “শোধবোধ' নটর পুজা? 'রক্তকরবী” ইত্যাদি নাটকের 
অন্তর্ভ,ক্ত গানগুলি এ বছরের রচনা । এ বছরের কয়েকটি 
গান. 


১। এসো! এসো প্রাণের উৎসবে (প্রেম-সঙ্গীত ) 

২। জলেনি আলো অন্ধকারে ( ধর্শ-সঙগীত ) 

৩। নিশীথে কী কয়ে গেল (প্রেম-সূঙ্গীত ) 

৪। পৌব তোদের ডাক দিয়েছে ( খতু-সল্গীত-_শীত ) 
৫| শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ধা ) 
৬। আর রেখোনা আধারে ( ধর্ম-সঙীত ) 

৭। পথে যেতে ডেকেছিলে ্ 

৮। হে মহাজীবন রঃ 


১৯২৭-_ এই বছর মার্চ মাসে রচিত 'নটরাজ-খতুরক্শালা” 
পালাগানের অন্তর্গত গানগুলি এ বছরের বিশিষ্ট রচন|। 
এই বছরের মধ্য থেকে শেষভাগ জাভা, সুমাত্রা, বালি 
ইত্যাদি স্থান ভ্রমণে কাটে, এই কারণে সে সময় সঙ্গীত 
রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বছরের 
গান 

৯। এসো এসো হে বৈশাখ (খতু-সঙগীত--গ্রীগ্গ ) 

২। কেনপান্থ এ চঞ্চলত (খতু-সঙ্গীত- বর্ধা ) 

৩ গগনে গগনে ্বাপনার মনে » 


| 
€ | 
| 
ণ | 
৮। 


ভূমিক। ৩৩ 


বধা) 
তপের তাপের বাধন কাটুক ( খতু-সঙ্গীত-- 
নৃত্যের তালে তালে ( ধর্ম-সঙ্গীত ) 


মধ্যদিনে যবে গান (খতু-সঙ্গীত-্রীন্ম ) 


মুখখানি করে৷ মলিনবিধুর (প্রেম-সঙ্গীত রর রি 
শীতের বনে কোন সে কঠিন (খতু-সঙ্গীত 


রচনার 
৬৯২৮--এই বছরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত 
নিম্নলিখিত গান কয়টি উল্লেখযোগ্য-_ 


১। 
২ | 
৩। 
৪ 
€ | 
ঙু। 


৭ | 


যাবার বেলা শেষ কথাটি ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
লুকালে বলেই ১৮৯৩৯ নর ্ 

চ কি জান 
উঠত বিরহের (ধর্্-সঙ্গীত ) 
এবার মিলন হাওয়ায় ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
কাছে যবে ছিল ্ 
জয় করে তবু ভয় কেন রর 


নর রচনা | 
১৯২৯-_-'তপতী'র অন্তর্গত গারগুলি এ বছরের 
নিম্নোক্ত গানগুলি এ বছরের রচনার অন্তর্ভ,ক্র-_ 


১। 
| 
৩। 
৪ | 
€ | 


৬। 


চাদের হাসির বাধ ভেঙ্গেছে (€ রি ) 
তুমি বাহির থেকে দিলে ( ধণ্ম-সঙ্গীত 

তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেলে আলা », 

মন যে বলে চিনি ( ১০ নীি টা 
আলোক চোরা লুকিয়ে এল ( ৃ 

বকুল গন্ধে বন্যা! এলো (প্রেম-সঙ্গীত 


.. রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


৭ প্রলয় নাচন নাচলে খন (উদ্দীপনার গান ) 
৮। দিনের পরে দিন ষে গেল ( প্রম-সঙ্গীত ) 
৯। তোমার আমন শুন্ত আঙ্জি ( উদ্দীপনার গান ) 
১*। শুভ্র নব শঙ্খ তব ( ধর্ব-সঙ্গীত ) 


১৯৩০-_রবীন্দ্রনাথের এই বছরের প্রথমভাগ দক্ষিণ 
গারত ভ্রমণে এবং পরে বিলাত ও রাশিয়া ভ্রমণে কাটে, তাই 
এই সময়কার সঙ্গীত-রচনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না । 


১৯৩১--বনু বিচিত্র সঙ্গীত রচনা পাওয়। যায় এই 
বছরে। “নবীন” নাটকের ২১টি গান এবং "শাপমোচন, 
নাটকের বহু গান এই বছরের .রচনার অন্তর্ভ,ক্ত। “কৃষ্ষকলি' 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বছর সুর দেন। দক্ষিণী-ভাঙ্গ। গান 
কয়টিও এই বছর রচিত হয়েছে। এই বছরের কয়েকটি 
টা ঃ 

১। এনে! আমার ঘরে এসো (প্রেম-সঙ্গীত ) 

২। ওকি এলো ওকি এলে না » 

৩। ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার (খতু-সঙ্গীত- বসন্ত ) 

৪। ওরে চিজ্ররেখাডোরে (প্রেম-পঙ্গীত ) 

«| তুমি কি কেবলি ছবি ( কবিতা রচনা, ১৯১৪-_ গ্রেম-সঙ্গীত ) 

৬। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে ( খতু-দঙ্গীত-_ বসন্ত ) 

এ। বখন মলিকা বনে প্রখম ধরেহে কলি ৯, ৪ 

৮। সুখি আধারে একেলা ঘরে (প্রেম-সঙ্গীত ) 

৯। সে দিন ছুঙ্গনে দুলেছিন্থ বনে রা 


তৃমিকা 


১০। লহে! লহো তুলে লহো৷ (ধন্ম-সর্গীত ) 

১৯। বাসন্তী হে ভূবনমনোমোহিনী (মাজ্রাজী স্থার ) 
১২। বাজ করুণ হরে 
১৩। নীলাঞ্তনছায়া £ 
১৪। কথন দিলে পরায়ে (রাগ-সঙ্গীত- ঠুংবী ) 
৯৫৭ বেদনা কী ভাষায় রে (মা্রাজী স্থুর) 


১৯৩২--এ বছরের কিছু সময় রবীন্দ্রনাথের পুণা, 
পারস্য ও ইরাক ভ্রমণে কেটে যায়। অন্য সময় 
সাহিত্য ও রাজনৈতিক বিবয়ক প্রবন্ধাদি রচনায় কাটে-_ 
সঙ্গীত রচনার কোনে বিবরণ পাওয়া যায় না। 


১৯৩৩-_এই বছর বহুবিধ সঙ্গীত-রচনা পাওয়া 
যায়। পূর্ববরচিত “মহুয়া'র কতগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 
এই বছর স্থুর দেন। এ ছাড়া “তাসের দেশে'র অস্তভুক্তি 
গানগুলিও এ বছরের রচনা-_- 


১। আক্রি এ নিরালা কুগ্জে ( রচন।, ১৯২৮-_লোক-সঙ্গীত, কীর্তন ) 

২। আমার নয়ন তব নয়নের ( রচনা, ১৯২৮--প্রেম-সঙ্গীত ) 

৩। আমরা ছুক্ষন! ব্বর্গ খেলন! ( রচনা, ১৯২৮ এ ) 

৪। আরো কিছুক্ষণ না হয় ( রচনা, ১৯২৮ & ) 

৫। অজানা খনির নৃতন মণির (রচনা, ১৯২৮ শ  ) 

৬। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ( রচনা, ১৯২৮-_খতু-সঙ্গীত 
-_-ব্সস্ত ) 

এ। বাহির পথে বিবাগী হিয়া ( রচনা, ১৯২৮ প্রেম-সঙ্গীত ) 


০ ববীজ্জ-সঙ্গীতের ধারা 


৮। আমরা নৃতন যৌবনেরি দূত ( উদ্দীপনার গান ) 

৯। খর বামু বয়:বেগে ( লোক-সঙ্গীত- সারি ) 

১। ওগো বধূ হুন্দরী ( রচনা, ১৯২৪__প্রেম-সঙ্গীত ) 
১১। গোপন কথাটি রবেনা গোপনে ( প্রেম-সঙ্গীত ) 

১২। না না, ডাকব না, ডাকব না (লোক-নঙ্গীত-_বাউল ) 

১৩। আমি তোমার মাটির কন্তা ( ধশ্ব-সঙ্গীত ) 

১৪। হে নিরুপম।, হে নিরুপমা ( রচনা, ১৯**-_প্রেম-সঙ্গীত ) 
১৫। হৃদয়ে মন্দ্রিল মরু ( খতু-সঙ্গীত-_ব্র্যা ) 

১৬। তোমায় সাজাব ষতনে (প্রেম-সঙ্গীত ) 

১৭। বাধভেঙ্গে দাও (উদ্দীপনার গান ) 

১৮। আমি তারেই জানি তারেই জানি ( লোক-সঙ্গীত-_বাউল ) 
৯৯। বলে! সখী বলো প্রেম-সঙ্গীত ) 

২৬। আমার মন বলে চাই 


১৯৩৪--"এ বছরের রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলি 
উল্লেখযোগ্য-_- 


৯। মায়াবনবিহারিণী হবিণী ( প্রেম-সঙ্গীত ) 

২। ব্যর্থ প্রাণের আবঞ্জনা ( উদ্দীপনার গান) 

৩। পিনাকেতে লাগে টহ্কার রর 

৪। হে সখা বারত৷ পেয়েছি (প্রেম-সঙ্গীত ) 

৫; কোন গহন অরণ্যে তারে রি 

৬। দুরের বন্ধু হুরের দূতীরে পাঠাল », 

৭। না চাহিলে যারে পাওয়া যায় ( লোক-সঙ্গীত- কীর্তন ) 
৮॥ বধু কোন মায়! লাগল চোখে (প্রেম-সঙ্গীত ) 


ভূমিকা ৩৭ 


১৯৩৫-_এ বছরের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের বাজি 
প্রবন্ধাদি রচনায় ও ভ্রমণে কাটে--“হৈ হৈ” সঙ্ঘের 
জন্য রচিত গানগুলি এ বছরের রচনার অন্তর ্র__ 


১। 
৭ 
৩| 
৪ 
৫। 
৬। 


ণ | 


কাটাবনবিহারিণী ( হাশ্তরসাত্মক ) 
ন! গান গাওয়ার দলরে মোরা রি 
পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে ্ 


জানি জানি তুমি এসেছে! এ পথে (প্রেম-সঙ্গীত ) ট 
নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে (রচনী, ১৯০* নিররোনাঃদ 
হদয় আমার নাচেরে 

আজি বরিষণ মুখরিত ( দীন ) 


১৯৩৬--এ বছরের রচনার অন্তর্গত হলো পচিত্রাঙ্গদা 
বৃত্যনাট্যের গানগুলি। এবছরের কয়েকটি গান-_ 


১। 
| 
৩। 
৪ । 
€ | 
গু | 
| 
৮ ॥ 
৯ | 


মোহিনী মায়া এলো (প্রেম-সঙ্গাত ) 
ওরে ঝড় নেমে আয় (খতু-সঙ্গীত-_বর্ধা ) 


শুনি ক্ষণে মনে মনে ( প্রেম-সঙ্গীত ) 
রোদন ভর] এ বসস্ত ৃ 
আমার এই রিক্ত ডালি ? 
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় . 
কেটেছে একেল! বিরহের বেলা 


বিনা সাজে সাজি ( লোক-সঙ্গীত---কীর্ভন ) 
ভোর থেকে আজ ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ধা) 


২৩৮ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার! 


১৯৩৭--এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হয়েছে 
রবীশ্্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বর্যাসঙ্গীত-_ 


৯। আজি গোধূলি লগনে ( খতু-সঙ্গীত- বর্ষা ) 
২। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে ( লোক-সঙ্গীত-_বর্ধ! ) 


৩। আমি তখন ছিলেম মগন ( খতু-সলীত- বর্ষা ) 
৪। আমি শ্রাবণ আকাশে এ ্ 
৫। এসো শ্যামল হুন্দর (গৎ্ভাঙগ গান ) 


৬। ওগো আমার চির অচেনা ( প্রেম-সঙ্গীত ) 

৭। গোধূলি গগনে মেঘে ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ধ! ) 

৮ চিনিলে না আমারে কি (প্রেম-সঙ্গীত ) 

৯। থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ ( খতু-সঙ্গীত-_বর্ষা ) 
১*। মধু গন্ধে ভরা & 
১১। মনেকি ঘিধা রেখে (প্রেম-সঙ্গীত ) 

১২। মেঘ ছায়ে সজল বায়ে ( খতু-সঙ্গীত- বর্ষা ) 
১৩। শ্রাবণের পবনে আকুল ” * 


" ৯৯৩৮--এই বছরের প্রথমভাগে রচিত পচগ্ডালিকা” ও 
শেষভাগে রচিত শ্যামা” নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত রচনাই 
উল্লেখযোগ্য । এ বছরে রবীন্দ্রনাথ “মায়ার-খেলা”কে নৃত্যনাট্যে 
রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই বছরের কয়টি 
রচনা” 

৯। ওগো ডেকোনা মোরে (প্রেমসঙ্গীত ) 
২। ওগো কিশোর আজি ( রচনা, ১৯২৬-_প্রেম-সঙ্গীত ) 


৩1 
৪। 
৫। 
৬। 


প্‌ | 


৮ 


ভূমিকা ৩৯ 


কিরে যাও কেন (প্রেম-সঙ্গীত ) 
জীবনে পরম লগন ট 
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া ” 
নীরবে থাকিস সখী র্‌ 
সব কিছু কেন নিলনা 


যে ছিল আমার স্বপনচারিণী £ 


| গান 
১৯৩৯-__ পূর্ধের রচিত “ডাকঘর চাহি রি 
ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই বছর “ডাকঘরে'র জন্য নূতন 
গান রচনা করেন-_ 


১ | 


খ। 
৩। 
৪ । 
৫ ॥ 


৬। 


ণ | 
৮। 
| 
১৬ । 


আকাশের নেশ।র মাতাল 
৮৪ (ডাঁকঘর”_উদ্দীপনার গান ) 
€ রি -বসম্ত ) 

বাহির হলেম আমি আপন ( “ডাকঘর” খতু-সঙ্গীত 
শুনি এ রুণুঝুণু পায়ে € না হর রা / ) 
এই তো! ভর! হলো ফুলে ফুলে ('ডাকঘর”-_প্রেম- ৷ 
সুরের জালে কে জড়ালে (“ডাকঘর+'__প্রেম-সঙ্গীত 

আমার হারিয়ে যাওয়া ( “ডাকঘর”, লোক-সঙ্গীত 
কোথাও আমারু হু ক 
সমুখে শান্তি পারাবার (“ডাকঘর'- ধর্ম-সঙ্গীত ) 
এই উদ্দানী হাওয়ার পথে পথে (1 প্রেম-সঙ্গীত ) 
বসস্ত সেষায় তো হেসে (প্রেম-সঙ্গীত ) 
আভি মেঘ কেটে গেছে রর 


৪৬ | 'বুবীজ্জ-সঙ্গীতের ধারা 


১৯৪--কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা পাওয়া যায় এই ব্ছরে 
ঘার মধ্যে নিয়োক্ত গানগুলি অশ্যতম-_ 


১1 এসেছিন্থ ধারে তব (প্রেম-সঙ্গীত ) 

২। এসেছিলে তবু আস নাই রঃ 

৩। এসে! গো জেলে দিয়ে যাও ১ 

৪। ওগো! তুমি পঞ্চদশী 

৫ | ধৃপর জীবনের গরোধুলিতে » 

৬। বাদল দিনের প্রথম কদমফুল (. ধতু-সঙ্গীত-_বর্ধা ) 

এ। স্বপ্পে আমার মনে হলো ঠঃ % 

৮। নহ মাতা নহ কন্তা (“চিত্রা”__উর্বশী” কবিতা-_কাব্য-সঙীত) 


১৯৪১--এই বছর ণই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ ' দেহত্যাগ 
করেন। এই বছরের প্রথম থেকেই শারীরিক অসুস্থতার 
জন্য সঙ্গীত রচনায় সক্ষম হন নি, তারি মধ্যে প্রয়োজনের 
তাগিদে যে ছুটি পূর্বলিখিত কবিতায় সুর দেন, সে ছুটিই হলো 
রবীন্দ্রনাথের শেষসঙ্গীত*রচনা, পুর্ববরচিত কবিতার অংশবিশেষ 
এই ছুটি গানের কাব্যাংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে-_ 
১। এ মহামানব আসে (বাংলা নব বর্ষের জন্য রচিত-_ধর্মব-সঙ্গীত) 
২। হে নূতন দেখা দিক আরবার (জন্মদিনের জন্য রচিত-_ 
ধর্ম-সঙ্গীত ) 


রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আসবার সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবেই একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে- সেটি হল এই 


ভূমিকা ৪১ 
যে, জনপ্রিয়তার তাগিদে রবীন্দ্রনাথের গান যে পদ্ধতিতে 
প্রচারিত-হচ্ছে তার মধ্যে রবীন্দ্-সঙ্গীতের স্বরূপ আর খুঁজে 

রনি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত জনপ্রিয়তা! 
প্রণালী অর্জন করেছে এ অতি আনন্দের কথা, কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ তার গান যেভাবে গীত হতে 

ভালবাসতেন সেই পরিবেশন প্রণালীর বদলে বর্তমানের বহুল 
প্রসারের মধ্যে ষে বিকৃত রন ও রুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 
তাই কি সঙ্গীত-সমাজে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলে স্থায়ী আসন লাভ 
করবে? বর্তমানের বিকৃত পরিবেশন-প্রণালীর মধ্য দিয়ে 
'ষে প্রতিষ্ঠা আসবে তাই দিয়েই কি রবীন্দ্রনাথের গানের 
গুণাগুণ বিচার হবে-_-ন! রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অস্তনিহিত মাধুষ্য 
'এবং মহত্তর আদর্শ প্রচার করে আমরা একে প্রকৃত মধ্যাদার 
আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করব, এই হল রবীন্দ্র সঙ্গীতানুরাগীদের 
বিচার্য বিষয়। এ অত্যন্ত ছঃখের কথা৷ যে, বেতার প্রতিষ্ঠান, 
রেকর্ড কোম্পানী, ছায়াচিত্র কর্তৃপৃক্ষ ইত্যাদি এ দেশের 
শক্তিশালী প্রচার-যন্ত্রগুলির কাছে রবীন্র-সঙ্গীত ও প্রকৃত 
ব্বীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর মর্যাদা আজও উপেক্ষিত। এদের 
উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে সঙ্গীত-শিল্পীরা কণম্বরের মিষ্টতাকেই 
একমাত্র মূলধন করে, রবীন্দ্-সঙ্গীতের প্রকৃত গায়কী, 
অলঙ্করণ নীতি ইত্যাদির দখল পাওয়ার জন্য যথাযথ শিক্ষা- 
গ্রহণ ও সাধনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ. কথা মেনে 
নেওয়। যেতে পারে না যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোন কেশিষ্ট্য 


২ রবীন্দ্র-সঙ্ধীতের ধার! 


নেই--যে কোন শিল্পীর পক্ষে শিক্ষালাভ না করেই রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের সঠিক পরিবেশন করা সম্ভব নয়, এ কথা 
প্রমাণযোগ্য | 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, আবার 
ত1 ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান ১৭টি বিভিন্ন ধারার 
বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্যও স্ুুপরিক্ষুট। সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য 
রবীন্দ্রনাথের ষে কোন ধারার সঙ্গীত স্থষ্টির পরিবেশনেই 
একটি স্বতন্ত্র গায়কী প্রকাশ পায়--আবার বাউল, কীর্তন, 
গ্রুপদ, টগ্লা ইত্যাদির বিভিন্ন ধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। 
রবীন্দ্রনাথের গানের এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আর সেই সঙ্গে 
তার বিভিন্ন ধারা বা পদ্ধতির সঙ্গীত-রচনার বিভাগীয় 
বৈশিষ্ট্যের দখল পেতে হলে নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, শিক্ষা ও সাধনার 
প্রয়োজন । স্বরলিপি বইতে প্রকাশিত সুর বজায় রেখে গাইলে 
স্রবিকৃতি না হওয়া সম্ভব, কিন্ত এইভাবে এইরূপ সঙ্গীত 
পরিবেশনের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত গায়কী, সঠিক 
অলঙ্করণ নীতি ও মাজ্জিত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া 
যাবে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে রসবিকৃতির অনেক 
নিন্দা, সমালোচনা হয়েছে-_কিস্তু কোথায় এর ত্রুটি, 
আর কি করলে এই ক্রটি শুধরে নেওয়া যায়, এ বিষয়ে 
কোনও নির্দেশ পরিফষারভাবে দেওয়া হয়নি । রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
পরিবেশনে, ,এর সঠিক বেশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে 
স্বরলিপি বইতে প্রকাশিত স্বর সংরক্ষণ করা ছাড়াও, 
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তখল-লয় সম্মত হলেও, অন্যান্য যে সব বিষয়ে মনোযোগী 
হতে হবে--এর পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করব । 


অলঙ্করণ-নীতি-_ রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ, সে যুগে 
পদ ও টগ্লার ছিল বহুল প্রসার--তখনকার দিনের 
সাঙ্গীছ্িক আবহাওয়ার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই তার 
কণ্ে টপ্প। ও ঞ্বপদ্ধতির গানের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। 
পদ ও টগ্পার বৈশিষ্ট্য শিক্ষালাভ না করলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
সঠিক অলঙ্করণ নীতির দখল পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম দিককার সঙ্গীত রচনা, এবং তার সমগ্র সঙ্গীত রচনার 
প্রায় অদ্ধাংশ প্রাচীন গ্রুপদ, ধামার, টণ্ধ। ইত্যাদি শাস্্রসম্মত 
সঙ্গীতের অন্থুকরণে রচিত। রুচি ও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সংকীর্ণতাকে প্রশয় না দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ মিশ্র 
রাগের ব্যবহারে তার গানে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধন 
করেছেন, কিন্তু অলঙ্করণ-নীতির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন 
ধারার রচনায় রক্ষিত হয়েছে । ঞুপদ ও টগ্লার সংমিশ্রণে যে 
অলঙ্করণ তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ব্যবহাধ্য, এবং এই বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
অলঙ্করণ-নীতির প্রয়োগই তার যে কোন সময়কার গানে চলে। 

উচ্চারণ-প্রণালী- রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে কথার 
অংশের মূল্য বড়ো গম নয়, কিন্তু এই কাব্যাংশের 
উচ্চারণে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রটি শুনতে পাওয়া যায়। 
প্রথমে যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে বল! যাকৃ। সঙ্গীত পরিবেশনে 


৪৪ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ভুলটা একটা অভ্যাস হয়ে ঈাড়িয়েছে। 
অথচ সামান্য চেষ্টা করলেই এ ভুলটা শুধরে নেওয়া যায়, এবং 
তার ফলে সঙ্গীত-পরিবেশন উন্নততর ও মার্জিতরুচিসম্পর 
হতে পারে। একট কথা ধরে নেওয়া যাক্‌--যেমন বন্ধন? । 
কথায়. “ন” ও থে" যুক্তভাবে রয়েছে অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে--চার মাত্রায় এটি উচ্চারিত হয়, বন্‌ * ধন্‌ * 
এই ভাবে--যদিও হওয়। উচিত ছিল বণ ন্ধন্। প্রকাশিত 
স্বরলিপি বইয়েতেও এই ধরণের ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। এ 
বিষয়ে স্বরলিপিকারদের আর একটু যত্ববান হওয়া উচিত। 
রক্ত, ছন্দ, মুক্তি, আনন্দ, অন্ত ইত্যাদি যত যুক্তাক্ষর রবীন্দ্র 
সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে সবেরই উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্য 
প্রযোজ্য । কয়েকটি কথা আছে, যেমন-_নাই, পাই, যাই 
ইত্যাদ্দি। এগুলির উচ্চারণ করতে শোন! যায়_নাই * ০; 
পাই ০০» এই ভাবে--অথচ এদের সঠিক উচ্চারণ হওয়া উচিত 
না." ই,পাঁ* ই, এই ,ছন্দে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন 
অক্ষরে সম্পূর্ণ কথ, প্রথমের ছুটি অক্ষর দ্রেত বলে শেষেরটি 
দেরী করে বলতে শোনা যায়, যেমন "শরত তপনে'_ 
স্বরলিপিতে হয়তো আছে তিনটি মাত্রায় তিনটি কথা, অথচ 
পরিবেশিত হলো--শর ০ ত তপ * নে, অর্থাৎ অনেকটা 
বিলিতি ছ৪11 এর ছন্দে । এতে শুধু উচ্চারণের বিকৃতি হয় না, 
' ব্যাকরণেও ভুল হয়। এ-ও? এবং ই” র, আর ও, “ও? এবং 
“উ' র সমগ্টি, এই ছুইটি স্বরবর্ণ যে-কথায় ব্যবহৃত হয়েছে তার 
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উচ্চারণের সময়ে এই সমষ্টির বিশ্লেষণ যথাযথ ভাবে করতে 
হবে। “বৈশাখ” কথাটির উচ্চারণ সঙ্গীতে “বে। ই শাখ' হওয়া 
উচিত-_“বৈ * শাখ' নয় । “মৌন” কথাটার উচ্চারণ মৌ * ন 
হবে না, “মে! উ ন” হওয়া উচিত। সাধারণ ক্ষেত্রে কী, কেন, 
যদি, তবু, ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবোধক কথাগুলি আমরা একটু 
জোরের সঙ্গে বলি, সঙ্গীতে এই কথাগুলি পরিবেশনের সময় 
কণ্ঠত্বর প্রবল করবার প্রয়োজন আছে। কয়েকটি কথা, যেমন 
যখন, মগন, নয়ন ইত্যাদি-_ কোনো কোনো শিল্পী “যখোন” 
“মগোন),” “নয়োন” উচ্চারণ করেন, কিন্তু এই পদ্ধতিতে উচ্চারণ 
সুরুচি সম্পন্ন নয়। স্বরলিপির বইতে হসস্তের ব্যবহার সম্পর্কে 
যে নির্দেশ থাকে সে সম্বন্ধে ব্রিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে। 
হসম্তযুক্ত বর্ণ দিয়ে শেষ এমন অনেক কথার মাত্রাবিভাগ 
সম্পর্কে স্বরলিপির বইতে ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশ থাকে, শিল্পীদেরও 
এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। ছয় মাত্রায় “লগন্‌ কথাটির 
মাত্র! বিভাগ 'ল গণ।**ন্। «য কোন কারণেই হোক্‌, 
হসস্তযুক্ত মাত্রাটি এর পর্বের কোনো মাত্রায় উচ্চারিত হওয়৷ 
বিধিসম্মত নয়। হসন্তযুক্ত বর্ণের পরের মাত্রায় যদি গানের 
কোনো বাণী ন। থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সেই বর্ণটি তাল বা 
ফাকের শেষ মাত্রায় উচ্চারিত হবে, যেমন--'এ * ম্।নি * ০ 
কখনও 'এম্*। নি * ০? উচ্চারিত হলে শ্রুতিমধুর হয় না। 
“য় দিয়ে শেষ এমন কথা যেমন হৃদয়, মলয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
--প্য়*” এর উচ্চারণে হসস্তেরও ব্যবহার হয় না অথচ এগুলি 


৬ বুবীন্দ্র-স্জীতের ধারা 


অকারাস্তও নয়। এসব ক্ষেত্রে “য়” ঈষতভাবে হসস্ত ছুয়ে 
যাবে। কয়েকটি কথা, যেমন বসস্ত, হেমন্ত, ছন্দ,-_-এগুলি 
“বসন্তে”, “হেমস্তো” “ছন্দো” বলে উচ্চারণ করা চলে না-_ 
আবার তীব্রভাবে “অ"কারাস্ত করলেও শ্রুতিকটু হয়। এই 
শব্দগুলি উচ্চারণ করবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। 


সঠিক শ্বাসগ্রহণ পদ্ধাতি-_রবীন্দ্-সঙগীতে শ্বাসগ্রহণের 
বা দম নেবার একট! রীতি আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সুষ্ঠুভাবে 
পরিবেশন করতে হলে সঠিক স্থানে শ্বীসগ্রহণ করতে হবে। 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের ফলে 
গানের কথার অংশ এবং সঙ্গীতের রেশ বিশেষভাবে ক্ষুপ্ণ হয়। 
শ্বাসগ্রহণ দীর্ধাস্তরাল হলে শেষের দিকে কণ্ঠস্বর হূর্র্বল হয়ে 
পড়ে, আবার ঘন ঘন শ্বীসগ্রহণ করলে সঙ্গীতের সাবলীল 
গতি ক্ষু্র হয়। শ্বাসগ্রহণের শেষের দিকে গানের চড়ার 
স্থরের অংশ পরিবেশন করা উচিত নয়, কেননা এই সময় 
কঠম্বরের স্বাভাবিক ' শক্তি থাকে না। কোনো কথা 
সম্পূর্ণভাবে পরিবেশন না করে, মধ্যস্থলে শ্বাসগ্রহণ করলে 
কথার অংশ অস্পষ্ট হয়। প্রায় সব গানেরই স্থানে স্থানে 
কয়েক মাত্রার বিরাম থাকে, এই সব স্থলে নতুন করে শ্বাস 
গ্রহণের জন্য একমাত্র রেখে অন্ত সব মাত্রায় পূর্ববস্বরের রেশ 
. রেখে, সঙ্গীতের সাবলীল গতি বজায় রাখতে হবে। শ্বাস- 
গ্রহণের জন্য একমাত্রার বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। নিয়মিত 
খাবে চর্চা করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্বাসগ্রহণ বিশেষ 
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কষ্টকর হয় না। শ্বাসগ্রহণের ঠিক পরেই সঙ্গীতাংশের আরস্তে 
কণস্বর স্বাভাবিকভাবেই প্রবল হয়, নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য 
দিয়ে এই ক্রটি শুধরে নিতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের 
ফলে সঙ্গীতের পরিবেশনে যে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় ত। সঙ্গীত 
শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণ করে না। অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের ফলে 
গানের লয় বা গতি বিশেষভাবে ক্ষুগ্ন হয়, অনেক ক্ষেত্রে কথার 
অংশ বাদ গেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। 

কণ্ঠহ্থরের পরিবর্তন সাধন-_রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত 
গায়কীর দখল পেতে হলে সঙ্গীত-শিল্পীর নিজ কন্বরের উপর 
এমন প্রভাব রাখতে হবে যার ফলে সামান্য সময়ের মধ্যে 
প্রয়োজন মত কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতে বিশেষ করে চড়ার দিকের শুদ্ধ স্বর পরিবেশনে 
স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর থেকে অপেক্ষাকৃত মৃছ কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর 
হয়, আবার সঙ্গীতবিশেষে স্বাভাবিক কণস্বর অপেক্ষা প্রবল 
কথস্বর প্রয়োগ করবার রীতি আছে ।, স্বদেশী সঙ্গীত অথকা 
উদ্দীপনার গান পরিবেশনে কণ্স্বরে যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন, 
কাব্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয়, এবং এই ধারার 
সঙ্গীত পরিবেশনে কস্বরের নিপ্ধতার প্রয়োজন । মীড়- 
প্রধান গানে, কণ্ঠস্বরের এই তারতম্য সঙ্গীতের মাধুধ্য ও 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বিশেব সহায়তা করে। নিয়মিত চর্চা 
করলে সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠে তিন রকমের স্বরের দখল আসে-- 
সহ, স্বাভাবিক ও প্রবল। সুষ্ঠু রবীন্দ্র-সঙ্গীত্ধ পরিবেশনের 


৪৮ ৃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধাবা! 


জন্য এই তিন রকমের কণস্বরের ব্যবহার প্রয়োজনীয় । শুদ্ধ 
স্বর পরিবেশনে আমর কণ্ঠস্বরের যে রূপ শুনতে পাই, কোমল 
স্বরের ব্যবহারে তার রূপ ভিন্নতর । একক সঙ্গীতে কঠস্বরের 
ষে প্রয়োগ-রীতি দেখা যায়, সম্মেলক গানে তার স্বরূপ 
স্বতন্ত্র। রাগ-বিহ্যাসের ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, কণ্ঠস্বরের 
তারতম্য সঙ্গীতের রস পরিবেশনে বিশেষ সহায়তা করে। 
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের তাল ও ফাকের প্রথম মাত্রায় 
কণস্বর স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল হয়, ক্রমশঃ এই অভ্যাসের 
মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং সঙ্গীত পরিবেশনে এই চঞ্চলতা 
আর প্রকাশ পায় না। পুব্বে স্বরলিপিকারদের কথস্বর 
পরিবর্তন সম্পকীঁয় নির্দেশ থাকত, সরল! দেবী প্রণীত 
“শতগান” বইতে এইরূপ বর্ণনা আছে। এ 

পূর্ধ্বে যে কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচন! কর! হয়েছে তা 
ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুষ্ঠু পরিবেশন করতে হলে আরও 
কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের সজাগ থাকতে হবে। 
স্বরলিপি বইতে আনুবঙ্গিক সর, পুনরাবৃত্তি, মীড়, মাত্রাবিভাগ 
ইত্যাদি সম্পকীয় যেসব নির্দেশ থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
দৃষ্টি রাখতে হবে। কম্পমান স্বরের অধিকারী ধারা, তাদের 
পক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন কর! সম্ভব নয়--কম্পমান স্বর 
কণ্ঠের দ্বররবলতা, যথোচিত চর্চা থাকলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে 
শিক্ষা গ্রহণ করলে কণ্ঠস্বরের এই ' ছুর্বলতাকে দূর কর] যায়। 
এ কথা৷ বিঞেষ করে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
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অলঙ্কার-প্রাধান্য নিন্দনীয়। গানের লয় সম্বন্ধে কোনো 
নির্দেশ স্বরলিপি বইতে থাকে না--গানের কথা ও ভাবের 
প্রয়োজনেই গানের লয় নিদ্ধারিত হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে 
ব্যবহ্ৃত প্রায় সব রাগ-রাগিণী ও তালের প্রয়োগ আমরা পাই 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে, তাই প্রকৃত রবীন্দর-সঙ্গীত 
শিল্পীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ও তাল-লয়ের জ্ঞান সঞ্চয়ন 
করতে হবে। সাধারণ জ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন 
করবার চেষ্ট। চলতে থাকলে জনসাধারণকে এর বিকৃত রসেরই 
পরিচয় দেওয়া, হবে। জাতীয় সম্পদ নিয়ে এই যে অবহেলা, 
এ আত্মপ্রবর্ণনা নয় কি ? 
» রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্যে আমরা আর একটা 
জিনিষ পেয়েছি, যার পরিচয় এ দেশের অন্যান্য গীতিকারদের 
রচনায় পাওয়া যায় না। এ হল ছন্দ-বৈচিত্র্য । এতো বিভিন্ন 
রকম ছন্দের ব্যবহার হয়েছে রবীল্দ্-সঙ্গীতে, যার প্রয়োগ 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর দেখা 
যায় নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ছন্দ-বৈচিত্র্য নিজে 
ছন্দ- বৈচিত্র বিস্তারিত আলোচন। এখন পধ্যস্ত হয়নি, 
যেটুকু হয়েছে তা৷ রবীন্দ্রনাথ স্থষ্ট নূতন তালের ছন্দ নিয়েই । 
রবীন্দ্রনাথ “সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধে ছন্দ সম্পর্কে যে আলোচনা! 
করেছেন তার অধিকাংশই নূতন তালের ছন্দকে কেন্দ্র করে 
কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে দাদ্রা, কাফ, তেওড়া। ইত্যাদি 


৫৩ ববীন্ত্র-সঙ্গীতের ধার। 


ফহজতর তালের সঙ্গীত রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ 
ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে 
তালের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যাক । তাল সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“তাল জিনিষটা সঙ্গীতের হিসাব- 
বিভাগ । এর দরকারট! খুবই বেশী সে কথ। বলাই বাহুল্য কিন্ত 
দ্বরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই 
টি হোতে থাকে । তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে 
অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব । 
না তবু আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল 
নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে 
এই নিয়ে বিষম মাতামাতি । দেবতা যখন সজাগ না থাকেন 
তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে । স্বয়ং 
সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, স্বর বলে 
আমাকে । কেনন! ছুই ওস্তাদে ছুই বিভাগ দখল করেছে-_ছুই 
মধ্যস্ের মধ্যে ঠেলাঠেলি-_কর্তৃত্বের আসন কে পায়-_মাঝ 
খেকে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে ।” হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতে তাল ব৷ ছন্দ রক্ষার প্রয়োজন হয়েছে ছুটি কারণে-_ 
প্রধানত; জঙ্গীতের অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, দ্বিতীয়তঃ 
সঙ্গীতকে শ্রুতিমধুর করবার জন্য । সঙ্গীতের অবাধ গতি 
হতে পারে সেখানেই যেখানে গানের কথার অংশ খুব কম এবং 
' প্রায় অপ্রয়োজনীয়, রাগবিহ্যাসই হলো! হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
প্রধান আদর্শ । রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছন্দ প্রয়োগে শ্রোতিমধুর 


ভূমিকা ৫১ 
হয়েছে, তবে এর ক্ষেত্রে আর একটা সমস্ত এসে দেখ 
দেয়, ব। হলে! উচ্চারণ সমস্তা--যার অস্তিত্ব হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতে 
নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত 
রচনায়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বাধুনি বঙ্জায় রাখতে গিয়ে 
কাব্যাংশ ক্ষুণ্ন হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের 
সঙ্গীত রচনার কয়েকটির ছন্দ দেওয়া হলো __ 


ধরব পদ্ধতির একটি গান ( চৌতাল ) 
া আ্।মাণরে। ক। রোণ ০*।০ জী।০ ব।নৎ। 
* দা। “ন্‌ ইত্যাদি 
একটি টগ্পা (আড়াঠেকা। ) 
বা একিককরু। ণা ০ ০০০০ ০০। ০ কণ ০০ রু। 
পাও ০ ০। ০০০০০০ মণ্য় 
একটি ধামার 
বী*০।০০ণাবাাাজা*০।০০1।ও০। হে ০। 
০ম মণ অ০ন্।ত*।রে০। 
একটি রাগ-সঙ্গীত (ত্রিতাল) 
ডাাকে** বা।র* বাণ র*্।ডাণ**।কে** 
“ডা” ইত্যাদি 
উপরোক্ত গানগুলির স্থুর সংযোজন! এবং তালের ব্যবহার 
সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা! করঙ্গে দেখা যাবে যে, সঙ্গীতের বিভিন্ন 


৫২ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধাবা 


ধারাগত বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্করণ নীতির মর্যাদা রক্ষা করবার 
জন্যই এইভাবে মাত্রার বিভাগ করা হয়েছে, ফলে অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অন্যান্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন 
উচ্চারণে স্পষ্টতা এবং সাবলীল গতি ক্ষুপ্ন হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 
অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনায়, একটি তালের সম্পূর্ণতার 
শেষে গানের কথা অসম্পূর্ণ রেখেই অন্তরা বা সঞ্চারী আর্ত 
করবার নির্দেশ আছে স্বরলিপির বইতে, যেমনটি হয়ে থাকে 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে । তবে আজকালকার অনেক শিল্পী এই 
নির্দেশ মানেন না এই কথা ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথের গানের 
কথার অংশের প্রাধান্য কম নয়। সঠিক সুর বজায় রেখে, 
উচ্চারণের বিকৃতি দূর করবার এই প্রয়াস অবশ্যই 
প্রশংসনীয় । 

স্বরলিপি বইতে কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এমনভাবে বাধা 
রয়েছে যার উদ্ধার করতে গিয়ে ছন্দবিভ্রাটের জন্য উচ্চারণ 
বিকৃতি ঘটবেই।* একটি*গান উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাকৃ__ 

_ পতিমিরময় নিবিড় নিশা" গানটির ছন্দ আছে, 
ঝণপতালে--তিমি । রময়।নিবি।ড় নি শা 
এই গানটির স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগ ঝখপতালের ছন্দে 
উচ্চারিত হলে গিয়ে ঠাড়ায়__তিমি। র ময়। নিবি । ড নিশা 
ইত্যাদি। বম্পক তালে পরিবেশন করলে গানটির উচ্চারণে 
বিকৃতি হয় না, কিন্তু সঞ্চারিতে আবার ঝণাপতালেই সুষ্ঠ 
পরিবেশন সম্ভব। কিন্তু সামান্য ভেবে দেখলেই ছন্দকে 
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সাবলীল করা যায় এবং উচ্চারণ বিকৃতি দূর করা যায়। ঝশাপ- 
তালের ছন্দে তৃতীয় মাত্রায় যে স্বাভাবিক বেক আসে, কে 
এবং তবলার ঠেকায় তা প্রকট না করলেই এই অস্ুবিধ! দূর 
করা যায়--অনেকটা পঞ্চমাত্রিক বা ১২৩৪৫ । ১২৩৪৫, এই 
ছন্নে। "শ্রাবণ মেঘের আধেক ছুয়ার গাৰটি ত্বরলিপির বইতে 
আছে এই ছন্দে-_ 
শাণব।ন্মে০। ঘের্আ।ধেক। ছু ৎয়া।রএঁ০। 
খো * লা_-এই গানটি দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। 
স্বরলিপিতে নির্দিষ্ট দাদ্রা তালের ছন্দে এবং ফাকে ঝেশক 
স্বাভাবিক রাখলে উচ্চারণ বিকৃত হতে বাধ্য । সঠিক স্থানে 
স্বাসগ্রহণ না করলে এই গানের ছন্দ রক্ষায় একটা অস্বস্তিভাব 
থাকবে । “'আধেক? কথাটির “আ”, এবং “&+-_এ ছুটির উচ্চারণ 
প্রবলভাবে করলে পরিবেশন প্রণালী উচ্চতর হবে এবং ছন্দ 
সমস্যারও সমাধান হবে । এই গানটিতে “আধেক" কথাটির “আ' 
পর্যযস্ত গেয়ে শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছ। হয় এবং তা করলে পরের কথা 
গিয়ে দাড়াল “ধেক ছয়ার'-_-এতে শুধু উচ্চারণে বিকৃতি ঘটবে 
না, ছন্দে অসঙ্গতিও প্রকাশ পাবে । রবীন্দ্রনাথের এই গানটির 
এবং জমধন্মণ অন্যান্য বন্ুগানের ছন্দের গতি লক্ষ্য করবার 
বিষয়। এই গানটির প্রথম থেকে শেষ পধ্যস্ত একটি' বৈচিত্র্যপূর্ণ 
ছন্দ বিদ্যমান-__-তালের থম মাত্রায় কথার উপর ঝেণিক আসে 
কিন্তু ফাকের প্রথম এক মাত্রা বাদ দিয়ে কথা আরম্ভ হয়। এই 
বিশিষ্ট ছন্দে অন্যান্য তালেও রবীন্দ্রনীথের বহু সঙ্গীত-রচন! 


৫3 রবীন্দ্-সঙ্জীতের ধাবা 


দেখতে পাওয়। ষায়। ধর! দিয়েছি গো” গানটির ছন্দ আছে--- 
ধণরা। দিয়ে। ছিৎ গো।* * ০ 
তাল ও ফাকের প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় গানের কথ! ঠিক এই 
ভাবেই শেষ পর্যন্ত আছে। এই গানটির ছন্দ অনেকটা 
পাশ্চাত্য ৪12 ধরণের এবং আমাদের দাদ্রা তালে বাঁধা 
হলেও প্রতি তিন মাত্রায় একটি ছন্দ সম্পূর্ণ, তাই প্রত্যেক 
'তিন- মাত্রায় প্রথম কথাটির উচ্চারণ সামান্য প্রবল ভাবে 
করতে হবে । “কাল ম্বগয়।” গীতিনাট্যের “ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে” 
গানটিও এই ছন্দে রচিত। ছন্দ-বৈচিত্র্যে এই সব গান বাংলা 
দেশের সঙ্গীত ক্ষেত্রে নৃতনত্বের দাবী করতে পারে। 
রবীআনাথ তার সঙ্গীত-স্যগির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ছন্দ নিয়ে যে 
ঈ্গব পরীক্ষা করেছেন তার ফলে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধূর্য্য 
বেড়েছে । অচলিত বম্পক তালের “আমারে যদি জাগালে” 
গানটি আছে--আমারে। যদি। জাগালে। আজি, এই 
ছন্দে। প্রচলিত ঝাপতালে গানটি গাইলে ছন্দ দ্াড়াত 
আমা । রে যদি। জাগা । লে আজি ইত্যাদি,--এই ধরণের 
ছন্দে গানের কাব্যাংশ বিকৃত হত। রূপক্ড়া তালের 
“এ রে তরী দিল খুলে" গানটির মাত্রা বিভাগ হয়েছে-_ 
এঁৎরে। ত*। রী ৎ। দি*ল। খু *। লে** 
এই আর্ট মাত্রার রূপকৃড়া তালের গানটি যদি প্রচলিত আট 
মাত্রার তাল কাফরঁয় গাওয়। হয় তবে গানের ভাব ও ছন্দ 
পতন ঘটবেই। এই নতুন তালের ছন্দ, এই গানটির নুয়ের 
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মধ্যে গানের প্রতিটি কথার স্বাতন্ত্র্য এনেছে, এ কথা স্বীকার 
করতেই হবে। হৃদয় আমার প্রকাশ হলো” এই গানটি 
ষষ্টীর বিপরীত অর্থাৎ ১২৩৪।১২ এই ছন্দে বাঁধা আছে-_ 
পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, দাদ্রা বা বষ্টী অপেক্ষা এই 
নূতন ছন্দ গানটির পরিবেশন প্রণালী অনেক সহজ করে 
দিয়েছে। 

“আমার যে সব দিতে হবে» “পুর্ণ চাদের মায়ায় “আমার 
দোসর যে জন”, “কত যে তুমি মনোহর" ইত্যাদি দাদ্রা তালের 
গানে আমর! বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ দেখতে পাই । “আমার 
যে সব দিতে হবে” গানটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাল ও 
ফাকের তৃতীয় মাত্রায় কোন কথা রাখা হয় নি। “আমার 
দোসর যে জন" গানটিতে তালের দ্বিতীয় ও ফাকের তৃতীয় 
মাত্রায় কথা ন| বসিয়ে এক ভিন্নরূপ ছন্দের সমাবেশ ঘটেছে। 
“কত যে তুমি মনোহর" গানটিতে তাল ও ফাঁকের দ্বিতীয় 
মাত্রায় কোন কথা না! থাকায় আবরার এক বিপরীত ছন্দ 
দেখতে পাই। গহিমগিরি ফেলে” গানটি একত্রে ছয় মাত 
সম্পূর্ণ করে গাইবার নির্দেশ আছে স্বরলিপিতে-_অর্থাৎ 
দাদ্‌রা তালের চতুর্থ মাত্রার ঝেশিক এড়িয়ে যেতে হবে। বাউল ' 
গানের বৈচিত্র্য বর্তমান রাখতে "মেঘের কোলে কোলে" 
গানটির অধিকাংশ স্থানে প্রতি লাইনে প্রথম কথাটিকে 
তালের একমাত্র আগে বসানো হয়েছে-__অর্থাৎ চলতি কথায়, 
গানটি শেষ পধ্যস্ত আড়িতে চলেছে। 


৫৬ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


দাদ্‌্রা তালের গানে যেরূপ বহুবিধ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য 
করা যায়, কাফণ তালেও সেরূপ বন্ুবিধ পরীক্ষা সাফল্যের 
সঙ্গেই করা হয়েছে। কাফণ তালের “আমায় বীধবে যদি" 
গানের মধ্যে তালের ও ফীাকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মাত্রায় কোনো 
কথা ন। থাকায় দ্বিমাত্রিক ছন্দ আসে, আবার “সব দিবি কে" 
গানটির তাল ও ফাকের তৃতীয় মাত্রা খালি থাকায় ভিম্নরূপ 
এক ছন্দ প্রকাশ পায়। “আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা” 
গানটিতে তালের ও ফাকের দ্বিতীয় মাত্রায় কোনো কথা না 
থাকায় একটি বিপরীত ছন্দ প্রকাশ পায়। “শীতের বনে 
কোন সে কঠিন” গানটির তালের পুরো চার মাত্রায় কথা 
বসানে। 'হয়েছে কিন্তু ফাঁকের মাত্রাগুলি অধিকাংশই খালি, 
যার ফলে একটি নতুন ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। 

সাত মাত্রার তেওড়া তালের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আমরা বহুবিধ 
ছন্দের সমাবেশ দেখতে পাই। “আজি বহিছে বসন্ত 
পবন” গানটির কেবলমাত্র দ্বিতীয় মাত্রা খালি রেখে অন্য সব 
মাত্রায় কথা বসানো হয়েছে বলে এই গানটিতে শেষ পধ্যস্ত 
একই ছন্দ বি্কধমান। “বিপুল তরঙ্গ রে” গানটিতে কেবলমাত্র 
পঞ্চম মাত্রা খালি রেখে অন্য সব মাত্রায় কথা বসানে। হয়েছে 
বলে এর ছন্দ আবার ভিন্নরূপ। 'জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত 
গানটিজ্ে.. দ্বিতীয় ও পঞ্চম মাত্রা খালি রেখে অন্যান্য সব 
মাত্রায় গানের কথার অংশ থাকায় এই গানটিতে আবার নূতন 
ছন্দ দেখতে পাই। পূর্বোক্ত তিনটি গানই হিন্দি-ভাঙ্গ। 


ভূমিকা €৭ 


পর্যায়ের, কিস্ত আশ্চধ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করাযায় যেম্ুর 
যোজনার ক্ষেত্রে মূলগানের সহিত এদের স্ুসাদৃশ্য থাকলেও 
-_ছন্দের ক্ষেত্রে অনেক স্বাতন্ত্রয লক্ষ্য করা যায় মূলগানের 
সহিত । “সে যে পাশে এসে বসেছিল", "আজ বারি ঝরে 
ঝর ঝর ইত্যাদি গানে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায় 
কোনো কথা না থাকায় এই সব গানে একটি বৈচিত্র্পূর্ণ ছন্দ 
রক্ষিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ত্রিতালে বাঁধা রয়েছে তার 
মধ্যে “আখিজল মুছাঁইলে জননী” “আজি কমলমুকুলদল 
খুলিল', “নব আনন্দে জাগো আজি' ইত্যাদি গানে উচ্চাঙ্গ- 
সঙ্গীতে প্রচলিত ছন্দের বৈশিষ্ট্য বর্তমান ; আবার যন্ত্রসঙ্গীতের 
গং-এ বাঁধা-_-এসে। শ্টামল সুন্দর, “মার ভাবনারে কি 
হাওয়ায় মাতালো"--এই ছুইটি গানের ছন্দ ভিন্নরপ। 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পর্যালোচনা করলে আমর 
দেখতে পাব যে-__স্থুরফাক্তা, যত, মধ্যমান, আড়াঠেকা, 
চৌতাল, ধামার, রূপক, একতাঁল ইত্যাদি তালে যে সব 
ধুপদ, টপ্লা, রাগসঙ্গীত পর্যায়ের গান আছে তাতে প্রাচীন 
রীতি ও নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার 
প্রচলিত ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে__ছন্দ-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে 
পাওয়া যায় দাদ্‌্রা, কাঁধ, তেওড়! ইত্যাদি সহজতর তালের 
গানে, অর্থাৎ যে সব তালে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 
'অধিকাংশ মিশ্ররাগের গান রচিত। 


৫৯৮ রবীন্দ্র-সঙ্জীতের ধাবা! 


রবীন্্-সজীতে এই যে বহুবিধ ছন্দের পরিচয় পাওয়া 
যায়, এর প্রধান আদর্শ হলে! গানের ভাবকে মুপরিস্ফুট করা । 
১৮৮১ সালে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত- 
পরিবেশনের আদর্শ সম্পর্কে যে-বক্তৃতায় নিয়োক্ত কয়টি কথা 
বলেছিলেন, তার জীবনব্যাগী সঙ্গীত-রচনার মধ্যে সেই 
আদর্শকেই মর্যাদা দিয়েছেন । বক্তৃতার প্রতিপাগ্ভ বিষয় 
ছিল এই যে, গানের আদর্শ--কথাকেই গানের স্থুর ও ছন্দ 
দ্বারা পরিল্ফুট করা। তিনি . বলেছিলেন-_-“সঙ্গীতের 
উদ্দেশ্টই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে 
মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্ঠক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের 
ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র স্ুুরসমন্ি 
ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন 
নুম্দর হইতে পারে কিন্ত তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ 
বলিবেন, তবে কি রাগ-রাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি 
বৃূলি তাহা কেন হইবে ? রাগ-রাগিণী আলাপ ভাষাহীন 
সঙ্গীত। অভিনয়ে 79050101706 যেরূপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গী 
বারা ভাবপ্রকাশ করা, জঙ্গীতে আলাপও সেইরূপ । 
771760701778এ যেমন কেবল অঙ্গভঙ্গী হইলেই হয় না, ষে 
সকল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক ; 
আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে 
'বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে সকল স্থুর-বিন্যাস দ্বার ভাব 
প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্বক। গায়কেরা সঙ্গীতকে ষে 


ভূমিকা ৫" 


আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আজন দিই; 
তাহারা সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর 
স্থাপন করেন আমি তাহাকে জীবস্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন 
করি। তাহারা গানের কথার উপরে স্ুরকে দাড় করাইতে 
চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাড় 
করাইতে চাই। তাহারা কথা বসাইয়। যান সুর বাহির 
করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার 
জন্য 1” যদিও বিশ বছর বয়সের এই মতবাদ সঠিক নয় 
এ কথা তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন, তবু এই 
বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কাব্যাংশকে প্রাধান্য দেবার যে আদর্শের 
কথ তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সে আদর্শ তিনি দৃঢ়ভাবে শেষ 
সময় পর্য্যস্ত রক্ষা করে এসেছেন এবং কাব্যাংশের প্রয়োজনেই 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর ও ছন্দকে ব্যবহার করা হয়েছে, এর প্রমাণ 
পাওয়া যায় তার তৃতীয় যুগের অন্তর্ভক্ত সঙ্গীত-রচনার 
মধ্যে । কবিতায় আবৃত্তির যে ছন্দ অ্নসে সঙ্গীত পরিবেশনে 
সে ছন্দ রক্ষা করা সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
আলোচনা! করেছেন “সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধে, যার উল্লেখ 
কর! হয়েছে পরে-_“নৃতন তালের গান” অধ্যায়ে। আবৃত্তির 
ছন্দ রক্ষার্থে স্থষ্ট নূতন তালের গান কয়টি ছাড়াও আরো 
কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দেওয়। খায় যার মধ্যে কবিতার ছন্দ রক্ষ! 
করা হয়েছে যেমন-_ 
১। খরবামু বয় বেগে 


ন্ঞ ববীন্রর-সঙ্গীতের ধারা 
২। স্বদয়ে হন্জ্রিল ভমরু 


৩। নীল অঞ্রনঘন পুঞ্জছায়ায় 
৪। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে 


শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত নৃত্যের ধারা ও 
রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীত পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। তাই 
আমরা গীতি-নাট্যের মধ্যে পাই নৃত্যের ব্যবহার, আর নৃত্য- 
নাট্যের মধ্যে সঙ্গীতই নিয়েছে গল্পাংশ ব্যঞ্জনার দায়িত্ব। 
বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য রচনায় চেষ্টিত 
হয়েছিলেন, যে প্রচেষ্টার উৎসাহ এসেছিল পারিবারিক 
আবহাওয়ার মধ্য থেকে । ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ 
রচনা! করলেন “বাল্সিকী-প্রতিভা” ও “কাল মুগয়া” গীতিনাটয, 
কিন্তু তার পূর্বেই জ্যোতিরিন্্রনাথের “মানময়ী” এবং স্বর্ণকুমারী 

গীতিনাট্য দেবী রচিত “বসস্ত-উৎসব' ঠাকুর পরিবারের 
নৃত্যনাট্য সদস্তগণ কর্তৃক অভিনীত হয়েছে এবং 
'জ্যোছিরিক্্রনাথের নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ কথাও জানা যায়। “বাল্সিকী- 
প্রতিভা, ও “কালমৃগয়া' রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
“বাল্সিকী-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম 
সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই ছুটি গ্রন্থে 
আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজন। প্রকাশ 
পাইয়াছে।” 'বাল্সিকী-প্রতিভাঃ ও “কালমৃগয়া রচনার যুগে 
সে সময় শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের প্রচলন ও চর্চা 


ভুমি! ৬৯ 
ছিল খুবই বেশী, জ্যোতিরিজ্্নাথ নিজেই বাংলা গানে 
ইয়োরোগীয় নুর-যোজন। নিয়ে বন্থবিধ পরীক্ষা করে গেছেন । 
রবীন্দ্রনাথও সবে প্রথমবার বিলেত থেকে ঘুরে এসেছেন, 
কাজেই এই ছুইটি নাটকের পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে পাশ্চাত্য 
প্রভাব বেশ খানিকটা রয়েছে। পরিবেশন-পদ্ধতির কথা 
উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এই ছুটি নাটকের অধিকাংশ গানই 
দেশীয় রাগ-রাগিনীতে রচিত, কিন্তু গাইবার পদ্ধতিতে একটা 
পাশ্চাত্য নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল । কয়েক বছর পরে 
১৮৮৮ সালে “মায়ার খেলা” গীতিনাট্যে আমরা এই পরিবেশনে 
কিছুট। পরিবর্তন লক্ষ্য করি । এই তিনটি গীতিনাট্যই “অপেরা” 
শ্রেণীর এবং পাশ্চাত্য “অপেরা”গুলির সঙ্গে এদের একটা 
মূলগত সাদৃশ্য ও রয়েছে, অথচ এগুলির অধিকাংশ গানই 
ভারতীয় রাগ-রাগিণী অবলম্বনে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন একথা জানা যায় 
তার বিভিন্ন সঙ্গীত রচনায় এবং *স্ুরযোজনার ক্ষেত্রে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি 
গীতিনাট্যের গানের সুসাদৃশ্য থেকেই বোঝা যায় যে এই 
সব গীতিনাট্য রচনায় জ্যোতিরিক্দ্রনাথের প্রভাব ছিল। 

“বাল্সিকী-প্রতিভা+ “কাল-মৃগয়া' ও “মায়ার খেলা” এই 
কয়টি গীতিনাট্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা, তাই 
এই সব নাটকের গানে আমরা সে যুগের গায়ন পদ্ধতির 
পরিচয় পাই। এই সব নাটকে নৃত্যের ব্যবহার খুব কম নয 


২ রবীন্দ্র-সঙ্জীতের ধারা 


অথচ এগুলিকে গীতিনাট্য বল! হয়ে থাকে, তার প্রধান 
কারণই হলো এই যে, এই নাটক কয়টিতে গানের প্রয়োজনেই 
ন্বৃত্যাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে । “চিত্রাঙ্গদা” চগালিকা” ও 
শ্যামা” এই তিনটি নৃত্যনাট্যই রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 
রচনা, তাই এগুলির মধ্যে গীতিনাট্যের গানের সুরের মতো 
বিজাতীয় প্রভাব পাওয়া যায় না। এই তিনটি নাটককে 
নৃত্যনাট্য বল! হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণ হলো যে 
এই কয়টি নাটকের সঙ্গীতাংশ . নৃত্যের বাঁধাধরা ছন্দের 
ভিত্তিতে রচিত। দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 
ও নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের-_হয় একেবারে প্রথম জীবনে, 
নয়ত একেবারে শেষের দিকের রচনা, এর ফলে এই সব 
নাটকের গানগুলির মধ্যে আমরা ছুইটি যুগের গায়নপদ্ধতি 
ও স্রযোজনার আদর্শের পরিচয় পাই । অন্যান্য ধারার মতো 
গীতিনাট্যের গানেও আমরা সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
ব্লহু হিন্দি-ভাঙ্গী ও পাশ্চাত্য সুরের গানের সমাবেশ দেখতে 
পাই, যার সাদৃশ্য একেবারেই নেই নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে, 
বেগ্চজি সমসাময়িক অন্যান্য ধারার মতো অধিকাংশই 
মিশ্র-রাগের ছন্দপ্রধান রচনা । 

স্তবভীকালে রবীন্দ্রনাথ যে সব নাটক রচনা করেছেন, 
ভার মধ্যে নৃত্য আছে, সঙ্গীতাংশও কম নয়; কিন্ত 
অভিনয়াশ থাকার জন্য এগুলিকে কাব্য-নাট্য বলা হয়ে 
ধধাকে। কিস্তু এই সব নাটকের গানের সংখ্যাও কম নয়, এবং 


ভূমিক! ৬৩ 
বৈশিষ্ট্যের আদর্শেও এই সব গান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
ভাগ্ারের বিশিষ্ট সম্পদ । বসন্ত, ফাল্তনী, রাজা, অরূপ-রতন, 
শাপমোচন, নবীন, প্রায়শ্চিত্ত, তাসের দেশ, মুক্তধারা, 
অচলায়তন, রক্তকরবী, নটার পূজা, তপতী ইত্যাদি নাটকের 
অন্তর্গত গানগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট সম্পদ এবং 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-ভাগ্ারের একটা বিরাট অংশ জুড়ে এরা 
রয়েছে । বর্ধামঙগল, শেষবর্ধণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি 
খ্বতুকালীন যে সব অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন, 
সেগুলি রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত রচনার উৎসস্থল। 

নৃত্যকলা সম্পর্কে আলোচন৷ কর! এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হতে পারে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত নৃত্যকল। 
সম্পর্কে কিছু বলার প্রর়োজন। আর পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও নৃত্যকলার মধ্যে একটা যোগস্ত্র 
রবীন এনেছিলেন ভার বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে 
নাথ এবং বনু ক্ষেত্রেই, এই ছুইটি শিল্পকলা 
ৃত্যধারা পারস্পরিক ভাবে নির্ভরশীল নান! অনুষ্ঠানে 
নৃত্য-পরিবেশনের প্রয়োজনে রবীন্রর-সজীত 

রচিত হয়েছে এবং সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার জন্য নৃত্যের ব্যবহার 
হয়েছে, এরপ দৃষ্টাস্তের অভাব নেই । আজকাল এদেশে ভারত- 
নাট্যম্‌, কথাকলি, মনিপুরী ও কথক এই কয়টি নৃত্যধারার 
সমধিক প্রচলন দেখা! যায়। অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করতে 
পারেন থে রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে এইরূপ একটি স্বতন 


৬৪ রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


ৃত্যধারার প্রচলন করেছেন কি? অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ নতুন 
কোনে নৃত্যধারার স্থষ্টি করেন নি, তবে শাস্তিনিকেতনের 
নৃত্যুধারার কি বৈশিষ্ট্য ? ভারত-নাট্যমের সমধিক প্রচলন 
রবীক্নাথ জীবিতাবস্থায় দেখে যান নি, এটি ছাড়া পৃর্বোক্ত 
তিনটি ৃত্যধারার সমন্বয় সাধনই হলে। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব, 
এবং এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই তিনি নৃত্যকলার ক্ষেত্চে 
একটা ত্বতন্ত্র ধারার সুচনা করেছেন । মণিপুরী নৃত্য হলো 
তাবপ্রকাশের বাহক, বীর্য ও শক্তির প্রকাশের স্বিধা এর 
মধ্যে নেই। কথাকলির ধন্ম হলো শক্তি ও তেজন্বিতার, 
বিকাশ আর কথকের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দের ব্যঞ্জনা। এই 
তিনটি ধারারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভাবপ্রকাশে এদের 
নানারপ অসুবিধাও আছে- রবীন্দ্রনাথ এই তিনটির 
সংমিশ্রণে যে নৃত্যধারার প্রচলন করেছেন তাকে এই তিনটির 
পরিপূরক নৃত্য হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৮ সালে 
গ্যামা, নৃত্যনাট্যের" পরিবেশনে ভারতের এই তিনটি 
নৃত্যধারার সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এই ন্ৃত্যনাট্যের 
বজরসেন ও (প্রহরীর, অভিনয় হয়েছিল কথাকলির 
পদ্ধতিতে, উত্তীয়” পরিবেশন করল কথক, আর শ্যামা” ও 
সখীর দল অভিনয় করল মণিপুরী নৃত্যকলার আদর্শে। 
এই সব বিভিন্ন নৃত্যধারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাৰে যে 
বিশেষভাবেই মাঞ্জিত রুচিসম্পন্ন হয়েছে তার প্রমাণও পাওয়া 
যায় যখন আমর! বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের দিয়েও এই সব ধারার 


ভূমিকা ৫ 


স্বতন্ত্র নৃত্য পরিবেশন প্রত্যক্ষ করি। স্ুরুচিসম্পন্ন সাজসজ্জা 
ও মঞ্চসজ্জাও এই সব সংস্কার সাধনে সহায়তা করেছে 
এবং শিক্ষিত সমাজে ন্বত্যকে গ্রহণীয় করেছে। মণিপুরী 
স্বত্য-ধারাই জব্বপ্রথম শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়, বোধ হয় 
'নটার পুজা"র সময়কালে, অর্থাৎ ১৯২৫।২৬ সালে । মণিপুরী 
ছাড়া কথাকলি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে আপন প্রতিষ্ঠা 


করে নিয়েছে এবং বর্তমানে এই ছুইটি নৃত্যধারাই সেখানে 
প্রচলিত । 

সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 
কয়েকটি বেদমন্ত্রে স্থুর দিয়েছিলেন । বিবিধ অনুষ্ঠানের 
প্রারস্তে মাঙ্গলিক সঙ্গীত হিসাবে এই সব গান গীত হয়ে 
থাকে । মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বেদগান গীত 
হবার রীতি এদেশে প্রাচীন কাল থেকে 
চলে আসছে, কিন্তু সেগুলির সাধারণত সংস্কৃত উচ্চারণের 
মধ্যে স্বর দিয়ে আবৃত্তি করাই রীতি ছিল। মন্ত্রপাঠকালে 
যে ছন্দ আসে, রবীন্দ্রনাথ সেই ছন্দের ভিত্তিতে রাগ-রাগিণীর 
সুরে এই সব বেদগানে সুর দিয়েছেন। যে কয়টি বেদমন্ত্র 
রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন তার তালিকা দেওয়া হলো" 

১। ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং__শ্বেতাখতর উপনিষৎ 

( ইমন ভূপালী ) 
২। যদেমি প্রস্ষুরন্গিব দৃতিণ ম্মাতো--খখেদ, » 


৩। যআত্মদা বলদাধশ্ত-- সর 
€& 


বেদগান 


গড ববীজ্-সঙ্গীতের ধারা 


৪ । শৃথ্বস্ত বিশ্বে অমৃতত্য পুত্রা-খখেদ (ভূপালি ) 
€ ॥ মংগচ্ছধবম সংব্দধ্বম ্ রঃ 
৬। উধষো বাজেন বাজিনী প্রচেতা--খণ্েদ (ভৈরবী ) 


নিয়োক্ত ছটি বেদমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন, কিন্তু 
সে স্বর এখন হারিয়ে যাবার মতন হয়েছে-__ 

৯। এত্ত বা অক্ষরশ্য প্রশাপনে- বুহদারণ্যক উপনিষৎ 

২। ধীবা ত্বস্ত মহিন। জনৃংযি-_ঞ্েদ 

“তপতী' নাটকের তিনটি বেদমন্ত্রে ঠিক রাগ-রাগিণীর 
ভিত্তিতে স্বর দেওয়া না হলেও রবীন্দ্রনাথ সেগুলিতে 
ভাবব্যঞ্জক সুর দিয়েছিলেন । সে তিনটি হলো-_ 


১। উদু ত্যং জাতবেদসং-_ ধথেদ 
২। বায়ুরনিলম্‌ মুতমথেদং__ ঈশোপনিষৎ 
৩। অগ্যা দেব! উদ্দিতা৷ হ্যশ্য-_ খণ্েদ 


. উপরোক্ত বেদমন্ত্রগুলি ছাড়াও “নটার পুজা” ও “চগ্ালিকা' 
নাটকের পাঁচটি পালি মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ রাগসম্মত সুর 
দিয়েছিলেন, সেগুলি হলো-_ 


৯। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে--উৈরবী 

২। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংস্থ বরুত্বমং-_-কাফি 
৩। নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়-_বেহাগ 

৪ | নথিমে সরণৎ অঞ ঞং__মিশ্র বামকেলি 

৫ | বুদ্ধ সুুহুহ্ধে! করুণা মহাঞররো--” ” 


তৃঙ্গিক! ৬্ব 

নিজস্ব রচনা ছাড়া অন্যান্ত রচয়িভার যে কয়টি রচনায় 
রবীজ্নাথ সুর দিয়েছিলেন তার একটি তালিক1? নীচে দেওয়। 
হল। এর কয়েকটি গানের কথা পরে বিভিন্ন 


চুপ্প৬৭ টু ধারার মধ্যে আলোচিত হলেও বিষয়গত 
সাদৃশ্যে এ কয়টি একত্রিত করে উল্লেখ 
করা হলো 


১। “এ ভরা বাদর মাহ ভাদ্র” (বি্যাপতি )-মল্লার 

২। “হুন্দরী রাধে আওয়ে বনি” (গোবিন্দদাস )--উৈরবী 

৩। “মিলে সবে ভাবত দস্তান” ( সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর )-_খাম্বাজ 
৪। “বুঝতে নারি নারী কি চার” ( অক্ষয়বুমার বড়াল )_ কাফি 


৫। “বন্দেযাতরম্” ( বঙ্কিমচন্দ্র )-- দেশ 
৬। “গান জুড়েছেন শ্রীক্মকীলে” (স্থকুমার রায় )--বাউল 
৭ 1]'1)9 1১59 19 00 0918)9৮ (0০০169 €18,196101)) 


রবীন্দ্রনাথের বহু সঙ্গীত-রচন। রয়েছে যা! রচিত হয়েছিল 
নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। স্বদেশী সঙ্গীত ও আনুষ্ঠানিক 
সঙ্গীত পধ্যায়ের বু রচনাও বিভিন্ন ঘটনা ও অনুষ্ঠানের জন্য 
রচিত হয়েছে, কিন্তু ঘটনাবলীর গুরুত্বে ও 
৮-৯০০- প্রয়োজনীয়তায় সেগুলিকে স্থায়িত্ব দেওয়া 
অংগীত রচনা হয়েছে স্বতন্ত্র ধারার অন্তর্গত করে। সামান্ত 
ছোটখাটো ও ক্ষণস্থায়ী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়টি রচন! 
রচিত হয়েছিল তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো 


৬৮ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


১। আমার ক হতে গান কে নিল 
এ গানটি রচিত হয় ১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনের 
“বর্যামঙ্গলে'র সময় গলা ভেঙ্গে যাওয়ায়। 
২) এসো এসে হে তৃষ্কার জল 
১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ গানটি রচিত 
হয় শাস্তিনিকেতনে নলকুপ খনন কাধ্যের সময়।. 
৩। ছুই হাতে কালের মন্দিরা 
১৯২২ সালে, বাংলা ১৩২৯ সনে, কাথিয়াবাড় ভ্রমণের 
সময় রবীন্দ্রনাথ চাষী পরিবারের ১৩১৪ বছরের যে-মেয়েটিকে 
সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন, তার নৃত্যপরিবেশন 


উপলক্ষ্যে রচিত। 
৪ | সর্বব খর্বতারে দহে 


“তপতী” নাটকের এই গানটি রচিত হয় যতীন দাসের 
অনশনে স্ৃত্যুর পরে। 
৫| মরণ সাগরপারে তোমর! অমর 
রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা ছিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে 
রচিত । 
৬1 কেবায় অমৃতধাম যাত্রী 
এই গানটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে 
রচিত। 
৭। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ 
পিতা মহৰ্ি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত। 


ভূমিকা ডট 
৮1 কেনে এই ছুয়ারটুকু 
কন্যার মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত। 
৯। অনেক কথা যাও যে বলে 
নন্দিনী দেবীর উচ্চারণ যখন অস্পষ্ট ছিল, তখন তাকে 
উদ্দেশ্ত করে লেখা । 
_.১০। সে কোন বনের হরিণ 
দিনেন্দ্রনাথের পোষ! হরিণ পালিয়ে যাওয়ায় গানটি রচিত 
হয়। 
১১। অগ্নিশিখা এসো এসো 
১৯২২ সালে, বালা ১৩২৯ সনে, “গাল” গাইডের” জন্য 
রচিত । 
১২। সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান 
১৯৩২ সালে, বাংলা ১৩৩৭ সনে, জাপানী যুযুৎসু 
পালোয়ান টাকাগাকীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসাবে 
রচিত। 
১৩। বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গণ 
বেঙ্গল ল্যাও্হোল্ডাপ এসোসিয়েসনের অনুষ্ঠানের জন্ত 
রচিত । 
১৪। শাস্তিমন্দির পুণ্য-অঙগন 
বস্থ-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত । 
১৫। বিশ্ববিদ্যাতীর্খ প্রাঙ্গণ 
অক্সকোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধিদান উপলক্ষ্যে ১৯৪৬ 
সালে রচিত হয়। 


শ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 
১৬। পরবাসী চলে এসো ঘয়ে 
১৭। এসো এসে! প্রাণের উৎসবে 
গান ছুইটি ১৯২৬ সালে, বাংলা ১৩৩৩ সনে “প্রবাসী” 
পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায়, “পরবাসী চলে এসো” 
কবিতাকে ছুই ভাগে ভাগ করে সুর সংযোজিত হয় । 
১৮। একলা বসে একে একে 
অসিত কুমার হালদার মহাশয়ের ছবির তাবারধ বিশ্লেষণে 
রচিত হয়। 
১৯। তুমি যে স্থবের আগুন 
অসিত কুমার হালদার মহাশয়ের অঙ্কিত “অগ্নিবীণ। 
কোলে সরস্বতী” ছবি দেখে রচিত হয়। 
২*। চলো যাই চলো 
১৯৩৭ সালে. কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় ট্রেনিং কোরের 
কুচকাওয়াজের উপযোগী করে গানটি রচিত হয়। 
[আমাদের বাল্যজীবনে অনেককেই বলতে শুনতাম যে 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাল-লয়ের বালাই নেই, রবীন্দ্রনাথের গান 
কেবল মাত্র ভাবব্যঞ্জক। সে যুগের সঙ্গীত-শিল্পীরা কি কেবল 
ভাব দিয়াই গান গাইতেন, তাল লয় ছাড়া ? এ সম্বন্ধে সঠিক 
জানা না গেলেও একথা দৃঢ়ভাবেই বল। যায় 
যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে এরূপ ধারণ! 
অহেতুক ও ক্ষতিজনক-_ আজকাল ষে সব রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
পরিবেশিত হয়ে থাকে ত1 শুনলেই এই ভ্রাস্ত ধারণা দূর হবে। 


ব্যবন্ছক তাল 


ভমিক! ণ১ 


ররীন্দ্রনাথের গান আজকাল তালেই গাওয়। হয় বলে অনেকে 
আবার অভিযোগ করেন যে, তাল লয়ের এই বাহুল্যে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত নাকি সে যুগের মতো! ভাবব্যপ্রক আর হয়ে ওঠে ন! 
এই ধারণাও ভুল-_কেননা তাল সঙ্গীতের একট! অঙ্গ, ছন্য 
সঙ্গীভের রস-পরিবেশনে সহায়ত করে এবং শ্রুতিমধুর করে। 
বিশিষ্ট শিল্পীর পরিবেশনে সঙ্গীত সঠিক লয় ব। ছন্দের 
বিকাশে গানের ভাবার্থ ক্ষুপ্ন করে না একথা প্রমাণযোগ্য, 
অবশ্য গানের লয় নিদ্ধারণে শিল্পীর শিল্পবোধ থাক দরকার । 

রবীন্দ্রনাণের বিভিন্ন ধারার গানে বহুবিধ লয় ব্যবহারের 
প্রয়োজন । এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা 
থাকলেও একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন । ধর্ম-সঙ্গীতকে 
যদি ছন্দপ্রধান করে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয় তবে অনেক 
ক্ষেত্রেই তার ভাবার্থ ক্ষ হতে পারে । আবার ধন্মসঙ্গীতের 
মধ্যে পদ গানের লয় একরূপ ও খেয়াল গানের লয় 
ভিন্নরূপ-_তাই সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় সঙ্গীত 
পরিবেশনে শিল্পীর শিল্পবোধের যোগ্যতায় । তবে রবীন্্- 
সঙ্গীতে তাল লয় নেই কেবল ভাব আছে একথা ভেবে 
নেওয়াও যেমন তুল, তাল লয়ে গাইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
ভাবার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরূপ ধারণাও ঠিক নয়। 

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনা পধ্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রায় সব তালই 
রবীন্দ্রনাথ তার গানে ব্যবহার করেছেন শাক্ত্রসম্মত ভাবেই, 


এ২ ববীজ্-সঙ্গীতের ধার! 


এমন কি অনেক কুট তালের প্রয়োগও পাওয়া যায় রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতে । তালে বাঁধা নয় এমন গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে খুব কমই 
আছে। ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাল ছাড়াও ছয়টি 
নুতন তাল রবীন্দ্রনাথ স্থষ্টি করেছেন, যে সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে “নতুন তালের গান ৮ এই পর্যায়ে । 
তাই এগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচন। করা হল না। 
প্রচলিত তালগুলির মধ্যে আবার বহুবিধ ছন্দের যে সব 
পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সে সম্পর্কে পৃব্বেই আলোচনা 
করা হয়েছে। এর পরে প্রচলিত ও অপ্রচলিত তালে 
রবীন্দ্রনাথ যে সব সঙ্গীত রচনা করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিক। দেওয়া হলো, যা থেকে একথা প্রমাণিত হবে যে 
রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবন্ৃত প্রায় সব তালেই সঙ্গীত 
রচনা করেছেন--. 

দাদ রা দাদরা ৬ মাত্রাবিশিষ্ট একটি বহুল প্রচলিত 
সমপদী তাল। “এই তালে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সঙ্গীত-রচন। 


আছে। এর মাত্রা বিভাগ হবে-_১ ২৩৪ ৫ ৬ এই ছন্দে। 
দাদ্‌রা তালের কয়েকটি রবীন্দ্-সঙ্গীত-_ 

১। আর নাইরে বেলা নামল ছায়া! 

২। নিশার স্বপন ছুটল রে 

৩। যেথায় তোমার লুট হতেছে 

৪। প্রলয় নাচন নাচলে যখন 

«| চাদের হাদির বাধ ভেঙ্গেছে 
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তেওড়া-_রবীন্দ্রনাথ এই তালটির ব্যবহার করেছেন 
ভার বহু সঙ্গীত রচনায়। এটি একটি ৭ মাত্রার বিষমপদী 


তাল এবং এর মাত্রা বিভাগ হবে এই ০ 
এই তালের কয়েকটি গান-__ 
* ১। আমার মিলন লাগি তুমি 
২। নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে 
৩। আজি বহিছে বসস্ত পবন 
৪ | কার মিলন চাও বিরহী 
৫ | লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি 
৬। ওগো কিশোর আজি 
রূপক--রূপক ৭ মাত্রা বিশিষ্ট একটি বিষমপদী তাল। 
আজকাল এই তালের বিশেষ প্রচলন নেই। এই তালের 


মাত্রাবিভাগ ০০ এই ছন্দে । এই তালের 
গান- 

১। হে মন তারে দেখ 

২। এমন দিনে তারে বলা যায় 


কাহীর্বা এই তালটি বহুল প্রচলিত ৮ মাত্রার একটি 
তাল। এই সমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হয়েছে-- 


1 ০ 

১২৩৪।৫৬৭৮ এই ছন্দে । এর গান-_ 
১। এ আসনতলের মাটির পরে 
২। বিরহ মধুর হলো! আজি 


ণ৪ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার! 


৩। বিশ্ব সাথে ফোগে যেথায় 
৪1 তুমি কি কেবলি ছবি 
€ | মায়াবনবিহাবিণী হরিণী 
৬। শ্রাবণের গগনের গায় 
ঝণপতাল--এই তালটি ১০ মাত্রার একটি বিষমপনদী 
তাল। রবীন্দ্রনাথ এই তালে বহু গান রচনা করেছেন । এর 


মাত্রা বিভাগ হয়েছে ২৩ ৪ ৫৬৭৮৯ ১০ এই ছন্দে। 
এই তালের গান--. 

১। মনোমোহন গহন যামিনী শেষে 

২। আমি কী বলে করিব নিবেদন 

৩। হাদয় নন্দন বনে 

৪। পুষ্প ফোটে কোন কুগুবনে 

৫। তোমারেই কবিয়/ছি জীবনের ফবতার! 

৬। তোমার আমার এই বিরহের 
- সুরফ্কাক্তা-:এই তালটি ১৭ মাত্রার একটি বিষমপদী 
তাল। রবীন্দ্রনাথের ঞ্ুপদ জাতীয় গানেই এর ব্যবহার 


-- 
সমধিক । এর মাত্রা বিভাগ হয়েছে ১২৩৪৫৬৭৮৯১০ । উত্তর 
ভারতে এর মাত্রা বিভাগ করা হয় ১২৩৪।৫৬।৭৮৯১০ এই 
ছন্দে এবং তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় ফাক থাকে । এই তালের 
গান-_ 
১। পান্থ এখনো কেন অলপিত অঙ্গ 
২। বাজাও তুমি কবি 


ভূমিকা ণ€ 
৩। সুন্দর বছে আনন্দ 
৪। প্রথম আদি তব শক্তি 
€। আনন্দ তুমি স্বামী 


একভাল--এই তালটি ১২ মাত্রাবিশিষ্ই একটি সমপদী 
তাল।” খেয়াল জাতীয় গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্র! 


বিভাগ নিজ ন্যাপ ১১ ১২ এই ছন্দে। উত্তর 
ভারতে এই তালটি দ্বিমাত্রিক ছন্দেও ব্যবহৃত হয়। এই 
তালের গান-- 

১। মন্দিরে মম কে 

২। অল্প লইয়া থাকি 

৩। মোরে বারে বারে ফিরালে 

৪| হে সখা মম হাদয়ে রহ 

৫1 নয়ান ভাসিল জলে 

আড়.-খেমটা_এই তালটি ১১ মাত্রাবিশিষ্ট একটি 

সমপদী তাল। এর মাত্রা বিভাগ *একতালের মতই ; তবে 
অধিকাংশ সময় ঝেশকের এক মাত্রা আড়িতে চলে বলে এর 
নাম আড়-খেমটা। এই তালের গান-__ 

১। হাদয়ের একুল ওকুল 

২। ওগো! শোন কে বাজায় 

৩। বুঝি বেলা বহে যায় 

৪। ওকে বল সথি বল 

€ | দুজনে দেখা হল মধুষামিনীরে 


খগ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


চৌতাল-_চৌতাল ১২ মাত্রাবিশিষ্ট একটি সমপদদী তাল। 


প্রুপদাঙ্গ গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্রা বিভাগ হয়েছে 
শ- 
-_-১২৩৪।৫৬।৭৮।৯১০।১১ ১২-_-এই ছন্দে। তৃতীয় ও সপ্তম 


মাত্রার ঝেকে ফাক দেখানে। হয়। এই তালের গান__ 
১। এ ভারতে রাখো আজি 
২। আজি মম মন চাহে 
৩। বাণী তবধায় অনস্ত 
৪। আমারে করো জীবন দান 
৫। তাহারে আরতি করে 


আড়া-চৌতাল-_-এই তালটি ১৪ মাত্রার একটি সমপদী 
তাল। এই তালটিও ঞ্ুপদ গানে ব্যবহৃত হয়। এর মাত্র! 


বিভাগ চিনি শ্িনিানূহ ১০১১ ১২।১৩ ১৪ এই ছন্দে। 
পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রার ঝেকে ফাক দেখান হয়-__এই 
তালের গান-_ 
| ১। শুভ্র আসনে বিরাজো 
২। সংসারে কোন ভয় নাহি 
৩। সবে আনন্দ করে! 
যৎ-_-এই তাঁলটি ৭ মাত্রার বলে অভিহিত হলেও ফাক 
সমেত হিসাব করলে ১৪ মাত্রায়ই এক একটি তাল সম্পূর্ণ হয় । 
তি 


সপ 
এই বিষমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হবে--১২৩1৪৫।৬৭৮ 
৯ ১০।১১ ১২১৩ ১৪। যং তাল ১৬ মাত্রারও হয়, তার 
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মাত্রা বিভাগ সমপদীী এবং ত্রিতালের ম্যায় কিন্তু একটা 
দ্বিমাত্রিক কেক আসে । এই তালের গান-_ 
১। তোরা শুনিস্নি কি শুনিস্নি (১৪ মাত্রা) 
২। রুজনীর শেষ তারা ( ১৬ মাত্রা) 
+ ৩। শুনি এ রুহুঝুম্থ পায়ে ( ১৬ মাত্রা ) 
৪1 আরো আঘাত সইবে আমার (১৬ মাত্রা) 
ত্রিতাল__ত্রিতাল ১৬ মাত্রার একটি সমপদী তাল। 
খেয়াল গানে এই তালের ব্যবহার খুবই বেশী। এই তালের 
4 


মাত্রা বিভাগ হয়েছে ১১৩৪৫৬৭৮।৯ ১০ ১১ ১২১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
এই ছন্দে। এই তালের গান-__ 

১। আজি কমলমুকুলদল খুলিল 

২। এসো শ্যামল সন্দর, 

৩। আখিজল মুছাইলে জননী 

৪ | ডাকে বার বার ডাকে 

৫। দাও হে হৃদয় ভবে দাও 

আড়াঠেকা--এই তালটি ১৬ মাত্রার একটি বিষমপদী 

তাল। টগ্পা গানেই এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাত্র বিভাগ 


চে 


ও ৬ স্ব ৩ ৩ 
হয়েছে ১1০০০০1০৩০০।০০৬৩|9০৩ এই ছন্দে । এই তালের 


গান-- 
১। প্রাণের প্রাণ জাগিছে 


২। একি করুণ করুণাময় 
৩। আইল আজি প্রাণসখা 


খা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


&। এমোহ আবরণ খুলে দাও 
৫। নিশিদিন চাহ রে 
মধ্যমান-_-এই তালটি ১৬ মাত্রার বল। হয়ে থাকে, কিন্তু 
দেখা যায় যে ৩২ মাত্রায় এর এক একটি ছন্দ সম্পূর্ণ হয়। এই 


উ ২ 
বিষমপদী তালের মাত্রা বিভাগ হয়েছে ০ ০ ০ ০ ০ ০1০ ০ ০ ০ 


৮, শ টু 
৩ গু ৩০৩০ ০ 9 ০ ৪ 9 ০ ৪91০ ৩ ৩ ৬ ০৩ ৪০৪০ ৬ এই 


ছন্দে। এই তালটিও টগ্া গানে ব্যবহৃত হয়। এই তালের 
গান” 
১। এ পরবাসে রবে কে হায় 
২। কে বসিলে আজি 
৩। দিন যায়রে দিন যায়, 
৪। হৃদয় বাসন। পূণ হলো 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে একাধিক তাল ব্যবহৃত 
হয়েছে । একই-গানে বিভিন্ন লয়ের ব্যবহার রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
£ বু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। তবে একই 
গানে বিভিন্ন তালের ব্যবহার খুব বেশী করা 
হয়নি এবং যে কয়টি গানে করা হয়েছে তার অধিকাংশই 
সশ্মেলকে সঙ্গীতের উপযোগী করে রচিত। নিম্নলিখিত 
গানগুঁলিতে একাধিক তালের ব্যবহার করা হয়েছে-_ 
| ১। আনন্দধ্ধনি জাগাও গগনে 
২। মধুগন্ধে ভরা 
৩। নৃত্যের তালে তালে 


ভূমিকা ৭৯. 
৪। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে 
৫। এ আসে এঁ অতি ভৈরব হরষে 
৬। কালী কালী বলরে আজ 
৭] বাজিবে সখি, বাশী বাজিবে 
৮। হে নিরুপমা, হে নিরুপম! 
৯1 শুধু যাওয়া আসা 
১০। আমার মালার ফুলের দলে 
একটি গানের চারটি কলির মধ্যেই একাধিক তালের 
ব্যবহার নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে কিন্ত একটি সম্পূর্ণ 
গাঁনে পথকভাবে তালের পরীক্ষা সম্পর্কে এবার আলোচনা 
করব। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সঙ্গীত রচনা পাওয়া যায় 
যাদের মধ্যে একই সুর বজায় রেখে 
ছন্দান্তর ও একাধিক তালের ব্যবহারে বিভিন্ন ছন্দের 
বরাস্তির প্রয়োগ করা হয়েছে । একই সুর বজায় 
রেখে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য ভাবে সুর বদল 
করে অথচ স্বতন্ত্র ছন্দের প্রয়োগে এক একটি গানই পৃথক 
রচনার মত মনে হয়। একই সুর বজায় রেখে সম্পূর্ণ গানেই 
স্বতন্ত্র ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে এইরূপ কয়েকটি গানের 
তালিকা দেওয়! হলো-_ 
১। যেতে যেতে একলা পথে--বম্পক ও দাদ বা 
২। সংশয় তিমির মাঝে- কাক ও তেওড়া 
৩। হেরি অহরহ তোমারি বিরহ--একতাল ও চৌতাল 
৪। আধার অন্বরে--কাফণ ও আছ 


৮৬ ববীন্্র-সঙ্গীতের ধার! 


রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সঙ্গীত রচনা পাওয়। যায়, ষে 

ক্ষেত্রে একই গানে স্বতন্ত্র স্থুর ও তালের প্রয়োগ করা 
হয়েছে। উপরোক্ত গান কয়টি এবং এর পরে যে সব গানের 
তালিক। দেওয়া হবে সেই সব গান পর্যালোচনা করলে দেখ! 
যায় যে এই ছন্দাস্তর ও স্ুরাস্তরের জন্য কয়েকটি গান 
এক একটি বিপরীতপন্থী ধারার অস্তভুক্ত হয়ে. পড়েছে। 
উপরোক্ত “হেরি অহরহ তোমারি বিরহ” গানটি একতালে 
বীধ। হলে এটি রাগসঙ্গীত রচনার অস্তভুক্তি, কিন্তু চৌতালে 
এটি শান্্রসম্মত ভাবে গ্রুপদ পরধ্যায়ে স্থান পাবে। স্বতন্ত্র 
সুরে ও ছন্দে রচিত একই গানের যে তালিকা নীচে দেওয়া 
হলো' তার মধ্যে দেখা যায় যে এই সব পরিবর্তনের জন্য 
একই গান, এমনকি লোক-সঙ্গীত ও রাগ-সঙ্গীত ইত্যাদি, 
ভিন্ন আদর্শের ধারার অস্তভুক্তি হয়ে পড়েছে। অনেকেই 
এই সব গানের একটি সুরের সহিতই পরিচিত, দ্বিতীয় সুর 
ও ছন্দ এখন পর্য্যস্ত অপ্রচলিত রয়েছে এবং তাদের স্বরলিপিও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের বহুল প্রসারের মধ্যে এই সব বেচিত্র্যপূর্ণ তথ্যাদি 
প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন । 
",.১। দিন হাওয়া জাগো জাগো 

২| আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে 

৩। ঝড়ে ষায় উড়ে বায় 

৪। শ্রাবণ বরিধণ পার হয়ে 


ভূমিক। ৮৯ 
€ | লম্ষ্মী যখন আলবে 
৬) বসন্তে কি শুধুই কেবল 
৭। বসন্তে বসন্তে তোনার কবিবে 
৮. বাজাও আমারে বাজাও 
৯। হে সখা বারতা পেয়েছি 
১০। কী বেদন। সেকি জান 


উপরোক্ত তালিকার শেষ ছুইটি গানে সামান্য পাঠাস্তর 
লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কাব্যাংশের এই পরিবর্তন খুব অল্প বে 
এদের পরবর্তী আলোচনায় রূপান্ুবন্তিত গান বলা হয়নি । 


হিন্দি ব অন্যান্য সবরের হুবহু মিল যেমন রবীন্দ্রনাথের 
অনেক রচনায় পাওয়া যায়, তেমনি একই স্বরে একাধিক 
নিজস্ব সঙ্গীত রচন। রবীন্দ্রনাথ করেছেন। বিদেশী সুরের 
ব্ূপান্ুুবন্তিত গান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে “বিদেশী 

স্থরের গান” শীর্ষক ধারায় । একই স্থর 

রূপান্ুবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে একাধিক সঙ্গীত 
রচনা করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করব। একই গানে 
একাধিক স্থুর ও ছন্দের ব্যবহার নিয়ে এর পুর্বে আলোচন৷ 
কর! হয়েছে । নিম্নলিখিত গানগুলি একই সুরে রচিত 
হয়েছে" 

১। “চলে ছল ছল নদীধারা” এবং “দেখে! দেখো শুকতারা” 

২। “কোন দেবত৷ সে” এবং “দুরের বন্ধু স্থরের দূতীরে” 

৩। “বাকী আমি রাখবনা” এবং “আমার এই ঝিক্ত ডালি” 

১ 


১ রবীন্তর-সঙ্গীতের ধারা 


৪61 “ধেখা না দেখায় মেশা" এবং “ম্বগ্রমদির নেশায়” 

৫1| “বসন্তে ফুল গাখল” এবং “অশান্তি আজ হানল” 

৬| “যায় দিন শ্রাহণ দিন যায়” এবং প্ধরা সে যে দেয় নাই” 

৭1 “হাসি কেন নাই ও নয়নে” এবং “সমুখেতে বহিছে তটিনী" 

৮। "স্বপন লোকের বিদেশিনী” এবং "অনেক দিনের মনের মাহুষ” 

৯। “হবদয় মোর কোমল অতি” এবং “আধার শাখা উজল করি” 

উপরোক্ত গানগুলি পর্যযালোচন! করলে দ্বেখা যায় যে 
অধিকাংশ গানই বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে ব্নপান্থুবন্তিত 
হয়েছিল। কয়েকটি গানের ছু একটি কথা মাত্র বদল করে 
অথচ একই সুর রেখে নাটকের উপযোগী করে লেখা হয়েছে, 
এ দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়__“মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" (“পৌষ 
তোদের ডাক দিয়েছে” ), আমি তোমারে করিব নিবেদন" 
(”আমি কী বলে করিব নিবেদন” ), “সন্ত্রাসের বিহ্বলতা' 
(«“সংকোচের বিহ্বলতা” ) ইত্যাদি গানে। নাটকের গান 
ছাড়াও কয়েকটি গান সামান্য পরিবর্তনের জন্ত ভিন্নরূপ 
পেক্সেছে। বসস্ত খতুর গান “ওরা অকারণে চঞ্চল” এই 
গানটিতে সামান্ত পরিবর্তন করে বর্ধার গান করা হয়েছে-_ 

ওরা অকারণে চঞ্চল 
ডালে ডালে দোলে বামু হিল্লোলে নব পল্লব দল ] 
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলে! দিকে দিকে ওরা! কি খেলা! খেলালো 
মর্ঘঘর কানে ওর। আনে কৈশোর কোলাহজ ॥ 
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে নীববের কানাকানি, 
নীলিঘার কোন বাদী ! 


কূগিকা ৬ 


ওরা প্রাণ ঝরণার উচ্দুল খার, ঝর! ঝরিয়া বহে অনিবার, 
চির তাপঙ্গিনী ধরণীৰ ওর! শ্টামশিখ! হোবানাঙগ ॥ 


ওরা অকারণে চঞ্চল। 
ডালে ভালে দোলে বায়ু হিল্লোলে নব পল্লব দল ॥ 
বাতাসে বাতাসে প্রাণ ভরা বাণী, শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি 
“ মশ্মর তানে দিকে দিকে আনে কৈশোর কোলাহল ॥ 
ওর কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি 
বনে বনে জানাজানি । 
ওরা প্রাণ ঝরনার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার, 
চির তাপদ্িনী ধরণীর ওর] শ্টামশিখা! হোমানল ॥ 
বসস্তের “বাকী আমি রাখবন।” গানটির সঞ্চারীর প্রথমে 
“দখিন্” কথাটিকে “পুর করে দিয়ে ঠিক এই ভাবে 
রূপান্ুুবন্তিত করা হয়েছে । “চেত্রপবনে মম চিত্তবনে” গানটির 
আরন্তে “উতলপবনে মম কুপ্তবনে” এইটুকু পরিবর্তন দ্বারা 
এটি রূপানুবন্তিত হয়েছে । 'নটীর পূজার গান-_ওরে কি 
শুনেছিস ঘুমের ঘোরে', এই গানটির প্রথম পংক্তিটি “ওরে কি 
অপরূপ রূপ দেখরে” এই রকম পরিবন্তিত করে গানটি 
বিবাহ-সঙ্গীতের উপযোগী করা হলো। ধন্মসঙ্গীত “সার্থক 
করে। সাধন গানটা আছে-__ 


সার্থক কর সাধন, 
সান্বন কর' ধরিত্রীর বিরহাতুর কাদন । 
গ্রাথতরণ দেস্তহবৃণ অক্ষয় করুপাধন 1 


৮৪ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার 


বিকসিত কর কলিকা, 
চম্পকবন করুক রচন নব কুস্থমাঞ্জলিকা 
কর স্থদার গীতমুখর নীরব আরাধন। 
অক্ষয় করুণাধন ॥ 
চরণ-পরশ-হরষে 
লজ্জিত বনবীথি ধুলিসজ্জিত তুমি কর+ সে। 
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা-বাধন। 
অক্ষয়করুণাধন ॥ 


এই ধর্ম-সঙ্গীতটি বূপানুবত্তিত হয়ে বিবাহ-সঙ্গীত দূপে 
দাড়ালো 
সার্থক হল সাধন। 
তৃপ্তি লভিল তৃষিত চিত্ত শাস্ত বিরহ কাদন, 
প্রাণভরন দৈন্যহরণ অক্ষয় করুণাধন। 
বিকমিত হল কলিক' 
মম কানুন করিল রচন নব কুস্থমাগুলিক।, 
হল সুন্দর গীতমূখর নীরব আরাধন ॥ 
চরণ-পরশ-হুরষে 
লজ্জিত বনবীথি ধূলি সজ্জিত কর কর হে, 
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা-বাধন | 


“মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন” গানটিও “বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন', 
শীস্তিমন্দির পুণ্যঅঙ্গন' ও “বিশ্ববিগ্ভাতীর্ঘ প্রাঙ্গন এই ভাবে 
রূপান্তরিত হয়েছে, এবং প্রথম পংক্তিটি ছাড়াও এই গানগুলির 


ভূমিকা ৮৫ 
আঙ্গিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয়। ১৩৩১ সালে "দাত 
ভাই চম্পা” ছবিকে অবলম্বন করে লিখলেন-_ 

ওগো! বধূ সুন্দরী 
নব মধু মঞ্জরী 
নাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন-- 
পরণের পাত্রে 
ফান্ধন রাত্রে 
ত্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন । 
১৩৪* সালে এই কবিতাটিকে স্বর দেওয়ার সময় এটি 
দাড়ালো” 
ওগে। বধু সুন্দরী 
তুমি মধু মঞ্জরী 
পুলকিত চম্পীর লহ অভিনন্দন-_ 
পর্ণের পাত্রে 
ফাল্তন রাত্রে 
মুকুলিত মল্লিকামালোর বন্ধন। 


«নমো নমো শচীচিতরঞ্জন” গাঁনটি পরিবন্তিত হয়ে প্রথমে 
হলে। “তুমি তৃষ্ণার শাস্তি সুন্দর কান্তি” এবং পচত্রাঙ্গদা'র 
জন্য হলে! “তৃষ্ণার শাস্তি সুন্দর কাস্তি”। এই তিনটি 
গানেই বথেষ্ট আঙ্গিক পরিবর্তন করা হয়েছে । ভাষার বিচারে 
সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত হয়েছে এমন বন্ছ গান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত 
রচনায় স্থান পেয়েছে, যাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য সুপরিক্ষুট | 


৮ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার! 


প্ভুঙগি লন্ক্যার মেঘমাল1, এবং “তুমি সঙ্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর 
এই গানের স্থানে স্থানে পাঠাস্তর আছে কিন্তু সুরের সাদৃশ্যই 
রক্ষিত হয়েছে। ধুসর জীবনের গোধুলিতে, এবং “আজি 
বরিষণ মুখরিত” এই গান কয়টির স্থানে স্থানে বাণীর পরিবর্তন 
লক্ষ্যণীয় কিন্তু স্থর-যৌজনায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। 
“বিশ্ববীণা রবে” গানটির কয়েকটি পংক্তি বদল করে গানটিকে 
একাধারে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ খতুর উপযোগী করে রচিত 
হয়েছে। “শুভদিনে এসেছে দ্োহে গানটি “আজি এ সন্তান 
ছটি' এই গানের পরিবন্তিত রূপ । 
তালের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ্য করা গেছে ঠিক তেমনি রাগ- 
রাগিণীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে 
প্রচলিত প্রায় সব রাগ-রাগিণীর গানই রবীন্দ্-সঙ্গীতে আছে, 
এমন কি বহু কুট রাগের স্থুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার 
লী ৃষ্টাস্তও বিরল নয়। “গীতাঞ্জলি” "গীতিমাল্য” 
রাগ-রাগিনী গীঁতালি' ইত্যাদি রচনাকাল থেকে উচ্চাঙ্গ 
সঙগীত-রচনার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেন নি 
একথা! জান! যায়। “গীতাপগ্তলি” “গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র 
অন্তর্ত,ক্ত অধিকাংশ গানই রাগ-রাগিণীর উপাদান নিয়ে রচিত 
হলেও তাঁদের বাধুনী ঠিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নয়। পরবর্থী- 
কালের গানেও মিশ্র রাগেরই পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। 
১৯০১৯1১০ সাল পর্্যস্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচন। পর্যালোচনা 
করলে নিয়লিখিত ভাবে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারের একটা 





ভূমিকা! ৭ 


পরিচয় পাওয়া যায়। দশটির কম গান রচিত হয়েছে, এমন 
রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করা হয়নি-_ 


১। ভৈরবী--৪৭ 
২। বেহাগ--3২ 
৩। বাহার--২৪ 
মিশ্র বাহার-৪ 
৪। কাফি-_-১৮ 


৫ | ইমন কল্যাণ--১৮ 
মিশ্র ইমন কল্যাণ-৩ 


৬। ঝি'ঝিউ--১৭ 
মিশ্র ঝি'ঝিট-৯ 
৭ | খাম্বাজ--১৬ 
৮| টোডি--১৫ 
মিশ্র টোড়ি-১ 
৯ | সিন্ধু--১৪ 
মিশ্র সিন্ধু-১১ 
১*| ভৈরেএ--১৪ 
মিশ্র ভৈরো-২ 
১১। হাশ্বীর-_-১৪ 
১২। কানাড়া-__-১৩ 
মিশ্র কানাড়া-৪ 
১৩ বামকেলি--১৩ 


মিশ্র রামকেলি-৩ 


৮৭৮ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


১৪। পিলু--১২ 
মিশ্র পিলু-২ 
১৫। ভূপালী-_-১২ 
মিশ্র ভূপালী-২ 
১৬। বিভাস-_-১২ 
মিশ্র বিভাস-২ 
১৭। দেশ--১১ 
মিশ্র দেখ-৩ 
১৮। ছায়ানট-_-১০ 
মিশ্র ছায়ানট-৩ 
১৯। আলাইয়া--১০ 
৩ | পৃরবী--১০ 
মিশ্র পূরবী-২ 


২১। আশাবরী--১০ 
উপরোক্ত তালিক! থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ-রাগিণী 
গুলি সম্পর্কে একটা ধারণা কর! যায়। এর পরে দশটি 
ঠাটকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের রাগসম্মত রচনার একটি 
তালিক৷ দেওয়া হল। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিটি রাগ-রাগিণীর 
একটি গানের উল্লেখ করা হয়েছে । 


কল্যাণ ঠাট 
ইমন-_লুন্দর বহে আনন্দ 
ছুপালী-_গ্রচণ্ড গঙ্জনে আসিল 
কামোদ-যতবার আলো! জালাতে চাই 


ভূমিকা 


ফেদাব”"-ডাকে বার বার ভাকে 
হাম্বীর- আনন্দ রয়েছে জাগি 
্যাম-_ নয়ান ভাসিল জলে 
ছায়ান্ট-_ভক্ত হৃদি বিকাশ 
গোৌড়সারং--পেয়েছি সন্ধান ভব 


বিলাওল ঠাট 


আলাইয়া-_ তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্বতারা 
/দেশকার-_কামনা করি একান্তে 
লচ্ছাসার--বহে নিরস্তভর অনস্ত আনন্দ 
কুকভ.- কোথায় তুমি আমি কোথায় 
*র্রিফর্দা-__জগতে আনন্দ যজ্ঞে 
দেবগিরি-_-দেবাধিদেব মহাদেব 
বেলাবলী-_হে মন তারে দেখ 
বিহগড়া-_মনে রয়ে গেল মনের কথা 
শক্ষরাভরণ-বিশ্ব বীণ1 রবে বিশ্বজন মোহিছে 
৬৫বহাগ-্ক্জাগে নাথ জ্যোতৎস্। রাতে 
হেমখেম-_-সবে মিলি গাওরে 
খাস্তার-_নিত্য নব সত্য তব 
অএপেবিভাস-_-আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ 
ঙ্করা আমারে কর জীবন দান 


কাফি ঠাউ 
কাফি-_মাঝে মাঝে তব দেখা পাই 
বাহার--আজি কমলমুকুলদল খুলিল . 


রবীন্-সঙ্গীতের ধাবা 


বাগেশ্রী--নিশীখে শয়নে ভেবে রাখি নে 


বড়হংসসারঙ্গ-_তাহারে আরতি করে 
সাহানা নিবিড় ঘন আধারে 

সহ! কানাড়া-_নাথ হে প্রেমপথে 
বুন্দাবনী সাবং--জয় তব বিচিত্র আনন্দ 
মেঘ--তিমিরমন্ন নিবিড় নিশা 

গৌড় মল্লার-_-আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 
শুদ্ধ মল্লার--ঝবর ঝর বরিষে বারিধার। 
নায্বকী কানাড়া-স্থধা সাগর তীরে 
পিলু_- এসেছি গো এসেছি 

ভীম পলশ্রা- বিপুল তরঙ্গ রে 
সিন্ধুড়া__জরজর প্রাণে নাথ 

নটমল্লার- মোরে বারে বারে ফিরালে 
সিচ্ধু-_প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ 
মিঞামল্ার--গহন ঘন ছাইল 

গোড়- হে নিখিল ভার 

' খাম্বাজ ঠাট২- 

ঝিঝিট-_-তোমারি মধুর বূপে 
খাম্বাজ-_ব্ূপ সাগরে ডুব দিয়েছি 
করট--এ ভারতে রাখো আঙ্ি 

স্বরট মলার- ছুয়ারে দাও মোরে বাখিয়! 
দেশ--জাগ জাগনরে জাগ সঙ্গীত 
জয়জয়স্তণ-_জীবন যখন শুকায়ে যায় 
তিলক-কামোদ---শাস্তি কর বরিষণ 


কমিক? ৯৯ 
তৈরব ঠাট 
ভৈরে- শুভ্র আসনে বিরাজো 
বামকেলি--আধখিজল মুছাইলে জননী 
যোগিয়া_ নিশিদিন চাহরে 
কালাংড়া-_-ভালধাসিলে যদি 
জিলফ._ প্রেমের ফাদ্‌ পাতা 
গুণকেলি-_-জননী তোমার করুণ চরণখানি 
ভাটিয়ার-হৃদয় নন্দন বনে 


আশাবরী ঠাট 
আশাবরী--মনমোহন গহন যামিনী শেষে 
দরবারী কানাড়া- শুনি এ রুণু ঝুণু পায়ে 
আড়ানা-- মন্দিরে মম কে 
খট._সদ। থাক আনন্দে 
কানাড়া--এবার নীরব করে 
সিচ্ধু ভিরবী-যদি এ আমার হৃদয় ছুয়ার 
গান্ধাবী--বিমল আনন্দে জাগোরে 


€টাড়ি ঠাট 


টোড়ি_-রজনীর শেষ তাবা 
যুলভান-_ বুঝি বেলা বয়ে যায় 


গুর্জনী টোড়ি__প্রভাতে বিমল আনন্দে 
গরবী ঠাট 

পুরবী--বীণ। বাজাও ভে 

পবরজস্ভাকে! মোরে আজি এ নিশীথে 


৪২ ববীন্্র-সঙ্গীতের ধাবা 
পরজ-বসম্ভ-_-গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
গৌড়-পৃরবী-_ঘাটে বসে আছি 
শ্রীরাগ--কার মিলন চাও বিরহী 


মারোয়। ঠাট 
ললিত-_পান্থ এখনো! কেন 
দীপক পঞ্চম-_প্রথম আদি তব শক্তি 
পূর্ব্ব কণ্যাণী--বাসম্তভী হে ভূবন মনমোহিনী 


ভৈরৰী ঠাট 
উৈরবী--আনন্দ তুমি স্বামী 
মালকোষ--আনন্দ ধারা! বহিছে ভূবনে 
খট ভৈরবী-- আমার এই যাত্র। হলো স্থরু 
নাচারী টোড়ি__নৃতন প্রাণ দাও 


“গীত-বিতান', তৃতীয় খণ্ডে-_রবীন্দ্রনাথের বনু অপ্রচলিত 
সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় । কিন্তু “সঙ্গীত-কোষ' “সঙ্গীত- 
রত্লাবলী” 'ত্রহ্মসঙ্গীত' ইত্যাদি বইতে বহু গানের সন্ধান পাওয়া! 
যায়, যার উল্লেখ গীত-বিতানে” নেই, অথচ এই সব রবীন্দ্র- 

টিনা তা নাথেরই রচনা বলে জানা গেছে। যদিও 

রবীজন্সীত এই সব গানের স্থুর আজ প্রায় হারিয়ে 
যাওয়ার মতই, কিন্তু পূর্বোক্ত বইগুলিতে 

এই গানের সবুর ও তালের উল্লেখ আছে। কাজেই মনে কর! 
যায় যে, এই সব রচনা সঙ্গীত হিসাবেই রচিত হয়েছিল এবং 


ভূমিকা ও 
সে যুগে গীত হতো। এই সবগানের হারিয়ে যাওয়া সুর 
পুনরুদ্ধার করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য, নইলে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার আদি পর্ধের একটা বড়ো অংশই 
লুপ্ত হয়ে যাবে। সাহিত্যের বিচারে এদের  কার্যাংশ 
কালোপযোগী না হতে পারে, স্বর-যোজনার আদর্শে এর! 
প্রাচীনপস্থী হতে পারে, কিন্তু এরা অবহেলার বন্তব নয়। 
বাংল দেশের সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা, 
তা নিদ্ধারণ করতে হলে বিভিন্ন কালোপযোগী বিভিন্ন 
পরিবেশের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার 
পরিচয় প্রয়োজন, গুণাগুণের বিচারে আংশিকভাবে এর 
প্রচার যুক্তিসম্মত নয়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও রবীন্দ্রনাথের ষে 
পরিচিতি “সঙ্গীত-যুক্তাবলী” বইতে দেওয়৷ হয়েছে তার উল্লেখ 
করা হলো--“এই যুবক কবি মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন । সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর- 
বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ । ইহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় 
সঙ্গীত ও প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। 
ইহার সঙ্গীতে অনেক রকম নৃতন সুর ও নৃতন ভাব সন্িবিষ্ট 
দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর 
জিনিষ ইহা! হইতে বাহির হইয়াছে এবং আরো! কত যে 
বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয়-সঙ্গীত রচন৷ 
করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। 


৯৪ রবীন্দর“্লক্গীতের ধারা 


রবীজরনাগধ উত্তম সঙ্গীত রচব্বিতা বলিয়াই, বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ 
প্রত নহে? স্থগায়ক বলিয়াথ বিঙ্গক্ষণ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন ।” এই কয়টি কথ! থেকেই বোবা বায় বে 
বর্তমান কালোপযোগী না হলেও একদিন এই সব রচনা খুবই 
জনপ্রিয় ছিল এবং এই কারণেও এদের একট! এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অপ্রচলিত সঙ্গীত রচনার 
প্রকট তালিকা দেওয়া হলো, যে সব গানের উল্লেখ পাওয়া 
ধায় না_ 
১। আজ একেলা বসিয়া 
২। আমি তারে চোখের দেখ! দেখে আসি 
৩। আর আমায় আমি নিজের শিরে 
৪1 আর বুঝতে বাকি নাইক 
৫ | আয়রে ভাই সবে মিলে সবান্ধবে 
৬। এই জ্যোৎন্না রাতে জাগে 
৭। এক! আমি ফিরব না আর 
৮। একা একা এত দিন 
৯। এত হানি কেন আজ 
১০। কীাদি কাদি বুক বাধি 
১১। ডাকো ভাকে। ভাকে। আমারে 
১২। 'তার' তার" তার" হরি দীনজনে 
১০। কৃমি কি বুবিবে সখা 
১৪। কৃষি যখন গান গাহিতে বলো 
১৫1 তোষার দয়! ঘি 


১৬ 
১৭। 
১৮ | 
১৯। 
| 
১ । 
| 
২৩। 
২6 
হ৫| 
২৬। 
২৭ | 


ভূমিকা ৯৫ 


তোমার সাথে নিত্য বিরোধ 
ভোদার প্রেম যে বইতে পাৰি 
তোমার হাতের রাখী খানি 
দয়া করে ইচ্ছা! করে 

দীন দয়াময় তুলোন। অনাথে 
দুটো দুখের কথা কই 

শামাও নামাও আমায় 
নাহি ভয় নাহি ভয় তার 
ফুলের মতন আপনি ফুটাও 
বনে বনে ফিবি 

যায় যাবে প্রাণ তবু 

যে তোরে বাসেরে ভাল 


এর পরে এই বইয়ের প্রধান বিষয়বস্ত্ব রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
প্রবহমান সতেরোটি বিভিন্ন ধারাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা 
কর! হয়েছে। ভূমিকায় যে সব বিষয় বস্তুর অবতারণ। করা 
হয়েছে তারা বিভিন্ন ধারায় পর্যালোচনায় স্থান পায়না, অথচ 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্থির পরিচয় পেতে হলে এই সব বন্বিধ 
বৈচিত্র্যের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় 
এবং সেই জন্যই পুর্বভাগে এই সব বৈচিত্র্যের উল্লেখ করা 


হয়েছে। 


ভান্ুসিংহের পদাবলী 


“কবি ভান্ুসিংহ” এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর 
অনুকরণে যে সব রচনা করেছিলেন, সেগুলি তার প্রাচীনতম 
রচনার অন্তর্গত। “ভানুসিংহের পদাবলীর' অধিকাংশ রচনার 
সময়কাল ইংরাজী ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে, 
অর্থাৎ রবীন্দ্রনীথেব ষোল থেকে পঁচিশ বছর বয়সকালের 
মধ্যে । “ভান্ুসিংহের পদাবলীব' অন্তর্স্ত রচনাগুলিকে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্যপ্টির অশ্যতম বিশিষ্ট সম্পদ বল! যায় 
এই কারণে যে, এই ধারার রচনায় গঠনমূলক আদর্শে এবং 
স্ুরসংযোজনার ক্ষেত্রে একটা স্বাতন্ত্্য পরিষ্কারভাবেই লক্ষ্যণীয় । 

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে বচিত এই ধারা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মতিতে লিখেছেন-_ 

“গাছের” বীজেব মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে 
যে রহস্ত অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একাস্ত 
কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচন৷ 
সম্বন্ধে আমাব ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন 
কূরিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি 
জাধটি কাব্যরত্ব চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই 
আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের 
মধ্যে তলাইয়! দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ব তুলিয়া আনিবার 


ভাঙসিংহেন পদাবলী ৯৭' 


চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও এখন এইরূপ রহস্য 
আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একট ইচ্ছা 
আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল । :...... একদিন মধ্যান্থে খুব 
মেঘ করিয়াছে । সেই মেঘল। দিনের ছায়াঘন অবকাশের 
আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় 
হইয়া! পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া! লিখিলাম "গহন: কুস্থম 
কুঞ্জ মাঝে" । লিখিয়া ভারী খুসী হইলাম__-তখনি এমন 
লোককে পড়িয়। শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র 
যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে 
মাথা নাড়িয়া কহিল “বেশতো, এতো বেশ হইয়াছে ।” 
০০০৭ ভান্ুসিংহ যিনিই হউন, তাহার লেখ। যদি বর্তমান 
আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, 
একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা 
প্রাচীন পদকর্তীর বলিয়া চালাইয়। দেওয়। অসম্ভব ছিল 
না। কারণ, এ ভাষা আমাদেব মাতৃভাষা নহে, ইহা 
একটা কৃত্রিম ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু ন! 
কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে--কিস্তু তাহাদের ভাবের মধ্যে 
কৃত্রিমত। ছিলনী |” 
ভান্ুুসিংহের পদাবলীর প্রথম রচনার সময়কাল রাংলা 
১২৮৪ সনের বর্ধাকালে, ইংরাজি ১৮৭৭ সালের সময় । “গহন 
কুন্ুম কুঞ্জ মাঝে” এই গানটিই এই পধ্যায়ের প্রথম রচনা 
এবং এর পর ক্রমান্বয়ে ভান্ুসিংহ ঠাকুরের ছন্দনামে রবীন্দ্রনাথ 


গ 


৫ রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


২২টি পদ রচন। করেন। আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্র- 
নাথের অনেক রচনাই প্রথমত কবিতা হিসাবেই রচিত 
হয়েছে--পরে স্বর দিয়ে তাদের গানের দলে আনা হয়েছে । 
ভানুসিহ ঠাকুরের রচনাগুলিও প্রথমে বৈষ্ণব-পদের 
অন্থকরণেই রচিত হয়েছিল। যদিও এই সব পদগুলির 
রচনাকাল জান। যায় কিন্তু এর যে সব পদে সুর সংযোজিত 
হয়েছে তার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে কোনে! প্রামাণ্য তথ্য 
পাওয়া যায় না। তবে এই ধারার রচনার যে কটি গানের 
স্বরলিপি প্রকাশিত জানী যায়, সেই সব স্বরলিপি-পুস্তকের 
প্রকাশ-কাল বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে ভাম্ুসিংহের 
পুদাবলীর যে কয়টি পদে সবুর বসানে। হয়েছিলে৷ তার 
স্ময়কাল ১৮৯* সালের পৃর্ধবে। ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের 
“ভারতী” পত্রিকায় “সজনি গো, আধার রজনী ঘোর ঘনঘটা” 
এই রচনাটি সর্ধপ্রথম প্রকাশিত হয়--এই গানটিই পরিবন্তিত 
হয়ে “সজনি গে শাড়ন গগনে ঘোর ঘনঘটা” এইরূপে 
গানের দলে স্থান পেয়েছে । 

স্ুর-সংযোজনার দিক থেকে জানা যায় যে ভান্ুসিংহ 
ঠাকুরের ২২টি পদের মধ্যে মাত্র ৯টিতে রবীন্দ্রনাথ 
স্থর .রসিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভানুদিংহ ঠাকুরের নামে 
বুৰীজ্্নাথ কবি বিদ্ভাপতির “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর” 
এবং কবি গোবিন্দ দাসের “সুন্দরি রাধে আওয়ে 
বনি” এই ছুটি গানে স্থর দিয়েছিলেন। ভানুসিংহ 


ভানুসিংধ্র পদাবলী ৯৯ 
ঠাকুরের যে সব রচনায় সুরসংযোজিত হয়েছিল সেগুলি 
হলো-_ ৃ 
১। গহন কুস্থম কুঞ্জ মাঝে 
২। শুনলে! শুনলো! বালিকা 
৩। সজনি সঙজনি রাধিকা লো 
৪ | মরণরে, তুছ মম শ্যাম সমান 
৫। বজাওরে মোহন বাশী 
৬। সঙজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা 
৭| আজু সথি মুহু মুহু 
৮1 হাঁদয়ক সাধ মিশাওল হাদয়ে 
৯। অতিমির রজনী, মচকিত সজনী 


অন্যান্ত পদকর্তাদের রচিত যে ছুইটি পদে তান্ুসিংহ 
ঠাকুরের ছদ্স নামে রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন তা হলো-_ 


১। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর-_কবি বিদ্যাপতি 
২। সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি-কবি গোবিন্দদাস 


নূতন তালের গান 


«সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ 
“সঙ্গীতের একট প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে 
সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গী এই তাল নিয়ে। গান বাজনার - 
ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে 
বিষম মাতামাতি । দেবতা যখন' সজাগ না থাকেন তখন 
অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে উঠে। স্বয়ং 
সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর 
বলে আমাকে । কেনন। ছুই ওস্তাদে ছুই বিভাগ দখল 
করেছে-_ছুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি কর্তৃতহ্ের আসন. 
কে পায়, মাথে থেকে সঙ্গীতের আত্মবিরোধ ঘটে । 
তাল জিনিষটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ, এর দরকার 
খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের 
চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই 
মাটি হোতে থাকে । তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে 
অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেনন। মাঝারির হাতে 
কর্ত্ব। গান সন্থন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশী ছাড় পেয়েছে, 
এইজগ্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকিয়ে ন৷ 
চলে তবে তো! সে নাস্তানাবুদ করতে পারে । কর্তা! যেখানে 
নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশি 
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কড়া হয়না, কিন্ত নায়েব যেখানে তার হয়ে কাজ করে 
সেখানে কানাকড়িটার চুলচেরা! হিসাব দাখিল্ল করতে হয়। 
সেখানে কণ্ট্োলার আপিস কেবলি খিটিখিটি করে এবং 
কাজ চালাবার আপিস বেজার হয়ে উঠে। -***" কিন্ত 
হুল আমলে এ সমস্ত উৎপাত চল্বে না। আমরা শাসন 


মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের 
সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবে তার স্বভাব 
তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে 
থাকবে । -.*-ত। যারা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে তারাই 
হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছেড়ে রাখে তারাই রাখে। 
০০০০৭ কবিতায় যেটা! ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই 
লয় জিনিষটি স্যষ্টি ব্যাপ্ত করে আছে ; আকাশের তার! 
থেকে পতঙ্গের পাখা পধ্যন্ত সমস্তই একে মানে বলেই 
বিশ্বসংসার এমন করে চলেছে অথচ ভেঙ্গে পড়ছে না । 
অতএব কাব্যেই কী গানেই কী এই লয়কে যদি মানি তবে 
তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই। 
০০০০৭ কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেইকাজ । 
অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে 
গানে চলবে এই ভরস। করে গান বীধতে চাইলেম 1” 
উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জঙ্গীত- 
স্থির স্বরূপ কি তা জানতে পারি। আমর জানি যে 


১০২ স্ববীন্র-সঙ্গীতেষ ধারা 


রবীজ্নাথ ছয়টি নতুন তাল সৃষ্টি করে ভারতীয় সঙ্গীতের 
এই স্থষ্টির অবতারণা! তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার “সঙ্গীতের 
মুক্তি” প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন । এই প্রয়োজন কেন তা আমাদের 
জানতে হবে-_-এবং ভালভাবেই জানতে হবে- নইলে 
কেবলমাত্র এই নতুন কয়টি তাল সম্পর্কে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে. 
আদর্শে তার রচনার মধ্যে বিভিন্ন এবং অভিনব যেসব পরীক্ষার 
প্রয়াস পেয়েছেন তা আমাদের অগোচরেই রয়ে যাবে । বিভিন্ন 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে নব নব স্থণ্রির প্রয়াস পেয়েছে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের স্যষ্টির সার্থকতা হলো! সেখানেই 
--একথ আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে । আমর! 
জানি যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-স্যগ্টির প্রথম দিকে তিনি সে- 
যুগের সঙ্গীত এবং তার শাস্ত্রকেই মর্যযাদ! দিয়েছেন বেশী কিন্ত 
সে-সব স্যন্টি তাকে সুখী করতে পারেনি--কেননা এই সব 
সুর্ধম্্ী রচনার মধ্যে ছিল কেবলমাত্র প্রাচীন রীতি ও নীতির 
স্বীকৃতি, নিজস্ব স্ষ্টির অভাব যে সেখানে ছিল সেকথা রবীন্দ্র- 
নাথকে বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয়নি--এবং তাই পরিণত বয়সে 
তিনি এই সব শাস্ত্রসম্মত গণ্ডী ও বিধিনিষেধের বাইরে এসে 
নানা পরীক্ষা করে চল্লেন আমাদের সঙ্গীতকে নিয়ে, এই 
.সব পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এল সেই সব সঙ্গীত-সম্পদ যা উন্নত 
শিরে সগর্ধবে আপন নিজন্বতা এবং বৈশিষ্ট্যের স্থায়ী শিকড় 
গেড়েছে, যাকে পরকীয়া বলবার কোনো যুক্তির অবকাশই 
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নেই। সঙ্গীতের মধ্যে কাব্যাংশের প্রাধান্য রক্ষায় রবীন্দ্রনাথ 
যে বিশেষ ভাবে চেগ্তিত ছিলেন তা জান! যায়,তার বিভিন্ন 
প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে, এবং সেই কারণেই ক্রমশঃ তার' 
সঙ্গীত স্যষ্টি কাব্যধন্মী হয়ে পড়েছিল । 
ররীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নতুন তাল স্থর্টি করেছেন তার 
প্রয়োজন হয়েছিল এই কাব্যাংশকে মর্যাদা দিতেই-__নিছক 
নতুন স্থির নেশায় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ষে 
গানকে যথাসম্ভব শান্ত্রস্মত করতে গিয়ে, প্রচলিত তালে 
বাধতে গিয়ে, বাঁণীব অঙ্গহানি হয়েছে, উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটেছে । 
নতুন ছয়টি তাল স্থষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ এই সব অস্থুবিধা দূর 
করতেই চেষ্টা করেছেন একথা তিনি নিজেও বহুভাবে 
বহুবার বলেছেন । গানের কাব্যাংশকে মধ্যাদা দিতে হলে, 
ছন্দের গতি এমন করতে হবে যাতে স্থর সংযোজনার পরে 
কাব্যাংশ ক্ষুণ্ন না হয়। সঙ্গীতের গতি সাবলীল রাখবার জন্য 
এবং কাব্যাংশকে মর্যযাদ। দেবার সরন্ুপ্রেরণায় তিনি নিত্য 
নৃতন পথের সন্ধান করেছেন, নতুন তাল কয়টির স্থষ্টির 
উৎসস্থল হলে! সেই একই প্রেরণ! । 
এইখানে এই ছয়টি নতুন তালে রচিত কয়েকটি গানের 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো-_ 
ঝম্পক--€ মাত্র 
(মাত্রাবিভাগ ৩+২) 
১। আমারে যদি জাগালে আঙ্জি নাথ 


| 
৬৩। 


৯। 
| 
৩। 
৪ | 
৫ | 
ঙ৬। 


১ | 
| 
সর 
৪ | 
৫। 
| 


বুবীন্্-সঙ্গীতের ধাবা 


বিপদে মোরে রক্ষা! করো 
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ 
শুভ্র নব শব্খ তব 


ষ্ঠী-_-৬ মাত্রা 

(মাত্রাবিভাগ ২+-৪) 
নিদ্দাহারা রাতের এ গান 
আমার ভূবনত আজ 
জলেনি আলো অন্ধকারে 
জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায়না 
হাদয় আমার প্রকাশ হলো ছন্দ ৪+২) 
হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে ( ছন্দ-__একত্রে ৬ মাত্রা ) 


রূপকৃড়া--৮ মাত্র! 
€মাত্রাবিভাগ ৩+২+৩) 
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
এ রে তরী দিল খুলে 
এই শরৎ আলোর কমল বনে 
জীবন মরণের সীমান! ছাড়ায়ে 
জাঁবনে বত পুজা! 
কত অজ্ঞানারে জানাইলে তুমি 
নবতাল--৯ মাত্রা 


( মাত্রাবিভাগ--৩+২+২+২) 
নিবিড় ঘন আধারে 
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২। প্ররেষে প্রাণে গানে গন্ধে 
৩। ব্যাকুল বকুলের ফুলে (ছন্দ--€+8 ) 
৪1 দুয়ার মোর পথপাশে ( ছন্দ-_-একত্রে ৯ মাত্রা ) 
একাদশী--১১ মাত্র! 
( মাত্রাবিভাগ--৩+২+২+৪) 
১। ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 
২। কাপিছে দেহলতা থরথর (ছন্দ ৩+৪+-৪) 
নবপঞ্চক--১৮ মাত্র 
( মাত্রা বিভাগ--২+৪+৪+৪+৪8) 
১। জননী তোমার চরণথানি 
এই তালিকায় বূপকৃড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক তালে 
উল্লিখিত গান কয়টি ছাড়া আর রচন। নেই। বঝম্পক ও 
বণ্ঠীতালে রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক রচনা পাওয়া যায় 


(শসা এই 


লোকসঙ্গীত 


এ দেশের সঙ্গীত-স্থগ্টির ইতিহাসের আদিপবর্ব এখনও 
জানা যায়নি তার কারণ এই যে, প্রাচীন কালে সঙ্গীতের 
ব্যবহার সামাজিক ও আশ্রমিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। এই সময় যে সঙ্গীত স্যষ্ট হয়েছিল ভগবৎপ্রেম ও 
অন্তরের প্রেরণাই ছিল তার উৎসস্থল। স্বাভাবিক ভাবেই 
এই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল সাধকদের অস্তরে--চেতনা ও 
আত্মশুদ্ধির ভাষায় তা সঙ্গীতের মাধ্যমেই বিকাশ হতো । 
আশ্রমজীবনে সঙ্গীতের ব্যবহার ব্যাপকভাবেই করা হতো, 
তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পৌরাণিক কাব্যে পাই--আজকের 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শাস্ত্রে সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং 
রাগ-রাগিণীর নামকরণ পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার ভাবেই 
বোঙ্ধা যাবে যে ধন্মগতত কারণে এবং দেবদেবীর বন্দনার 
প্রয়োজনেই ভারতীয় সঙ্গীতের স্যষ্টি হয়েছিল, এবং সেই 
সঙ্গীত স্ষ্টি করেছিলেন যে সব সাধক নিছক সঙ্গীত স্যপ্টির 
প্রেরণাই তাদের মূলধন ছিল না। 

ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটি ভাবে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কর। যেতে পারে । এক শ্রেণীর সঙ্গীত আছে যার দখল 
পেতে হলে শিক্ষা, সাধন! ও ধেধ্যের প্রয়োজন, আর এক 
শ্রেণীর সঙ্গীত পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই 


লোকসঙ্গীত ১০৭ 


স্ষ্ট হয়েছে এবং এই শ্রেণীর সঙ্গীতের দখল পেতে ব্যাপক চর্চা 
বা শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না, তাই এই শ্রেণীকে “লোক- 
সঙ্গীত” বল! হয়ে থাকে । ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে সোক- 
সঙ্গীতকে উচ্চাসন ব মর্ধ্যাদা কোনোদিনই দেওয়। হয়নি, কিন্ত 
ভারতীষ্ক সঙ্গীতের ইতিহাস পধ্যালোচন। করলে দেখ বায় 
যে সেদিনের লোকসঙ্গীতের অংশ আজ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে 
রূপান্থুবন্তিত। কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ না করে সাধক- 
সম্প্রদায় যে ভজন হ্থষ্টি করেছেন, আজ তা সঙ্গীত সমাজে 
কৌলিন্য দাবী করে। যে টটগ্জা” ছিল পথে ঘাটে গেয়ে অঙ্গ 
সংস্থানের উপায়, আজ তাই হয়েছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে সাধনার 
বিষয়বস্ত । কাজেই বলা যেতে পারে যে, লোক-সঙ্গীতের 
মধ্যেই আজকের ভারতীয় সঙ্গীতের গোড়াকার কথার সন্ধান 
পাওয়। যায়। 

বাংলা গানের একেবারে গোড়াকার কথা জানতে হলে 
আমাদের এসে পৌছতে হয় সমাজের তথাকথিত নীচের 
স্তরে, যেখানে প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা রক্ষিত হয়েছে আউল, 
বাউল, দরবেশ, এদের সঙ্গীতের মধ্যে । খুব সহজ স্থর আর 
সিধে কথার মধ্য দিয়ে গভীর দার্শনিক তত্বের প্রকাশে 
আমাদের এই সব লোক-সঙ্গীত অতুলনীয়। জাজকাল নানা 
রকম সুরের মাধ্যমে বাংলা গানের নানারকম ঢঙের প্রকাশ 
দেখা যায়, কিন্ত বাংল! দেশের নিজন্ব সঙ্গীত রচনার বিশেষত্ব 
গুলি রয়েছে বাউলের গানে, কীর্তনে, ভাটিয়াল ও ঝুমুর 


১৯৮ রবীন্্র-সঙ্গীতের ধার! 


প্রভৃতি গানের মধ্যে, রামপ্রসাদী গানে । প্রাচীন কাল থেকে 
নানারকম ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বিদেশী 
শিক্ষাপ্রসারের ফলে আমাদের দেশে সঙ্গীতরূপ জাতীয় 
সম্পদগুলি সহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অত্যন্ত 
স্বাভাবিক কারণেই তা৷ ঘটে ; বিদেশী রুচি সম্পূর্ণ অভিনবত্বের 
মোহজাল বিছিয়ে আকর্ষণ করেছিল আমাদের মনকে- এই 
বিদেশী প্রভাব থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের নিজন্ব বিশেষত্বের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ধারা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ভাদের 
অন্যতম । বিদেশী চশমার মোহ যখন আমাদের ক্রমে ক্রমে 
ঘুচে যেতে লাগলো, তখন আমরা নিজেদের ফিরে পাবার 
চেষ্টায় এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এবং নিজেদের 
আবিষ্কার করলাম বাউল, কীর্তন, কবিগানের মধ্যে। যে 
কীর্তন আভিজাত্য খুইয়ে বৈষ্ণবপন্থীদের আখড়ায় হীনভাবে 
দিন কাটাচ্ছিলো, তাই আবার সগৌরবে আসন দখল করলো 
সমাজের উচ্চস্তরে,“কবি্বানের আদর হলো, লোকে কান দিয়ে 
মন দিয়ে বাউলের গান শুনতে লাগলো । সব থেকে প্রথম 
বোধ হয় পুরানো লোকসঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা হয় কবি ঈশ্বর 
গুপ্তের আমলে--যে চেষ্টার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথ 

_. রূবীন্দ্মাথের মনে বাংলা গানের কথা ও স্থুর পারস্পরিক 
সঙ্গতিবোধ নিয়ে এমন ভাবেই দেখা দিয়েছিল যে, বাংলা 
তথা ভারতের সংস্কৃতি ও এঁতিহ্োর বিশিষ্টতায় তাকে মণ্ডিত 


লোকনন্সীত ১০৯ 


করে তুলতে তার কখনো বেগ পেতে হয়নি । ভারতবর্ষের ষে- 
আদর্শ এবং যে-সংস্কার তাকে সার! পৃথিবীতে বিশেষ স্থান 
দিয়েছে তা ফিরে পেতে হলে যে পল্লীর দরবারে ফিরে যেতে 
হবে সেটুকু বুঝতে রবীন্দ্রনাথের বেশী সময় লাগেনি । সুতরাং 
সর্বসাধারণের, বিশেষ করে সমাজের ওপর তলায় ধাদের বাস 
তাদের,”পমনকে লোকসঙ্গীতের দিকে ফেরাবার প্রয়োজন 
অনুভব করে তিনি প্রথমে এ সব সঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা 
করেন। কিন্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সব গানকে 
অস্ত্যজ জ্ঞানে অবহেলা করেন লক্ষ্য করে তিনি নিজেই বাউল 
গান লিখতে সুরু করেন। তার ফলে আমর! তার রচিত 
বাউল, কীর্তন, ভাটিয়াল, রামপ্রসাদী প্রভৃতি যে সব গানের 
সম্পদ পেলাম তা সত্যিই অপুর্ব । কেমন করে তিনি এই 
সব গানের সহজ সরল সত্যটির খোজ পান তা আমরা 
তার প্রকাশিত প্রচুর চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধের মধ্যে পাই। 
একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ,“কবি-বাউল” বলেছেন 
এবং নিজন্ব নাটকে বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করতে তিনি 
আনন্দ পেতেন। পদ্মার বুকে নৌকায় যখন তিনি দিন 
কাটাচ্ছিলেন তখন নৌকা বেয়ে মাঝির! যে গান গেয়ে চলে 
যেতো! কিন্বা বাউল এসে নৌকার সামনে নাচগান জুড়ে 
দিত তার অনেক কথাই তিনি লিখে গেছেন। 


সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে সব দেশ 
আজ পথপ্রদর্শক সে সব দেশে কৌলিম্য প্রথা নেই বলেই 


৯১০ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


"ভ্রাস্ত সম্মানবোধ নেই। এই সব দেশে সামাজিক বা 
জাতীয় অনুষ্ঠানে, যে সব আচার, পদ্ধতি, সঙ্গীত, নৃত্য 
ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ ও রস পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে 
তা এমন ভাবেই তৈরী ষে সমাজের সকল স্তরের লোকই 
তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে- উচ্চ-নীচ ভেদ ততটা 
প্রবল নেই এখানে, তার কারণ সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণ 
করে এর। তাদের জাতীয় সম্পদ অবহেলা করেন না। 
আমাদের দেশে সব কিছুর মধ্যেই একট ভ্রান্ত সম্মানবোধ 
জাতীয় সম্পদ ও এতিহ্া রক্ষার পথে বাধাস্বরপ এসে 
ঈাড়িয়েছে। শিক্ষা সংস্থান ও প্রগতির পথে, একটু অসামান্য 
হলেই সামান্যর প্রতি অবহেলা দেখানে। আমাদের অভ্যাস 
হয়ে ঈশড়িয়েছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম 
হয়নি-শিক্ষা ও সাধনার বিনিময়ে যে সব শিল্পী পারদশিতা 
অর্জন করলেন, তারা লোক-সঙ্গীত এবং অন্যান্ত সাধারণ 
সঙ্গীতকে তুচ্ছ-জ্ঞানে অবহেলা করার মধ্যেই আত্মসম্মান 
বোধ ও প্রতিষ্ঠা খুজে পান। প্রকৃত শিল্পী যিনি, তিনি 
কখনও কোনো শিল্পকেই অস্ত্যজ জ্ঞানে অবহেল। করতে 
পারেন না, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ত! 
আত্মগ্রাব্না। এ কথা খুবই সত্য যে সমাজের বিস্তশালী 
 শ্রেণীই '৭' দেশের সঙ্গীত-রূপ সম্পদগুলিকে সাহায্য করে 
বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারা যদি লোকসঙ্গীতের 
রক্ষপাবেক্ষণ ও প্রচার কার্যে মনোষোগী হতেন তবে 


লোকসঙ্গীত ১১১ 


এ দেশের সঙ্গীত কলার ব্যাপক প্রসার ঘটতো-_আরো* 
বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত হয়তো। পরিবেশিত হতো, যা আক্গ 
হারিয়ে গেছে। 

রবীন্দ্রনাথের লোক-সঙ্গীতের মধ্যে অত্যন্ত আশ্চধ্যের 
সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল যে, শুধু প্রাচীন বাংলায় প্রবন্তিত বাউল 
দরবেশের গানের গুঢ় দার্শনিকতারই যে মিল আছে তা নয়-__ 
কবীর, নানক, দাছু প্রভৃতির ভাবধারাও তার মধ্যে ধরা 
পড়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই অবশ্য আমরা বুঝতে পারি 
যে এতে আশ্চধ্য হবার বিশেষ কিছুই নেই--কারণ, এই 
এক্যের গোড়াকার কথা হলে৷ ভারতের এতিহা, যে এতিহ্থ 
এতকাল চাপা পড়েছিল, পিছিয়ে চলেছিল কালের যাত্রা- 
পথে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কাছে সে এঁতিহ্ের মূল 
সুত্রটি ধরা পড়েছিল বলেই প্রাচীন দার্শনিকদের সঙ্গে তার 
ভাবধারার কোনে। অনৈক্য ছিল ন।। এমনি করেই আমর! 
ফিরে পেয়েছি আমাদের পুরাণো সংস্কাতির ধারাকে, যে 
ধার হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশকে বহন করে 
এসেছে । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্থগ্টির ইতিহাস পধ্যালোচনা করলে 
দেখতে পাব যে একদিকে তিনি যেমন নতুন স্থ্টি- 
সম্তারে আমাদের সঙ্গীত-ভাগার সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে 
তিনি বনু লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সম্পদের পুনরুদ্ধার করেছেন। 
রূবীন্্রনাথ ভার সঙ্গীত-সাধন। ও স্থপ্টির পথে গোৌড়ামিকে 


১১২ রবীন্দ্-সঙ্গীতের ধাবা 


প্রশ্রয় দেন নি, তাই তার রাগসন্মত সঙ্গীতের পাশাপাশি 
বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্থান হয়েছে। বাউলের গান 
সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ--বাউল ও কীর্তন 
জাতীয় গানই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল, যদিও বাংলা- 
দেশের লোক-সঙ্গীতের প্রায় সব স্থুরেই তিনি গান লিখেছেন । 
“কথা ও সুর” পুস্তকে অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন-_-“বাংলা দেশের বাউল, কীর্তন, ভাটিয়াল প্রভৃতি 
বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশী সুর পদ্ধতির সঙ্গে তিনি 
( রবীন্দ্রনাথ ) ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংল! দেশের মাটির 
সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ তার খুবই নিবিড় ছিল। 
সেজন্য বিদেশী সভ্যতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীনচিস্তা ও স্গ্ির 
ধার! এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই বইল। মুমুর্ 
হিন্দুস্থানী দরবারী সঙ্গীতকে দেশী সুরের রক্তে সঞ্তীবিত 
করাতে রবীন্দ্রনাথ জীবন-ধর্মেরই অন্থুগমন করলেন। স্যরি 
তখনই সুন্দর হয় যখন ,সেটি জীবনধন্মের অনুগমন করে। 
সহর ও দরবারের কৃণ্টি দেশের প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই 
ধ্বংসোন্মুখী হয়, এবং তার পূর্ণজীবনের জন্য এককালীন ঘর 
ও বাহির থেকে শক্তি অর্জন করতে হয়, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ 
পুনস্থাপিত করতে হয়। এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত এবং 
স্মরণ রাখলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা আসবেই, তার 
দানের মৌলিকতবকে মর্যাদা দিতেই হবে। মাটির সঙ্গে যোগ 


বত, কবজ জুষ্ঠজি সঈবভাকে পুনর্জাবন দান করা তার 


লোকসঙীত ১৩৩ 


কীন্তি।” বাউল গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় 
বলেছেন-_ 
পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায়! 
প্রকাশ করেছি । শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের 
সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা 
হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের স্ুর গ্রহণ 
করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে । এর 
থেকে বোঝ! যাবে, ধাউলের স্থুর ও বাণী কোন এক সময় 
আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে । :***-. একবার 
যদি আমাদের বাউলের স্ুরগুলি আলোচন। করে দেখি 
তবে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল 
আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই ম্ুরগুল! ' স্বাধীন ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে এ রাগণিণী ও রাগিণীর আভাস পাই কিন্ত 
ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর 
বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেষে গিয়েও তাকে স্পর্শ 
করে না। ওত্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, 
কিন্ত বাউলের সর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই; 
চোখ রাঙাক্‌ সে কিসের কেয়ার করে! এই স্ুরগুলিকে 
কোনে। রাগ-কৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায়না 
বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভূল হম্না-_স্পক্ট 


৮ 


১] 


রবীন্র-সন্গীতেন্ খারা 


বোষা হায় এ আজাদের দেশেরই সুর, হিলিতি সুত্র 
নয়। ” 
ফীর্তন গান্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“বাংল দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদতে আছে 
একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ | 
এই সত্যকার উদ্ধাম বেদন! হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের - 
মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলেনা, সে বন্ধন হোক না 
সোণার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উচুই হোঁক্‌। 
অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপাদান সে 
বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নৃতন 
সঙ্গীত লোক স্যপি করেছে-_স্প্টি করতে হোলে চিত্তের 
বেগ এমনই প্রবলরূপে সত্য হওয়া! চাই 1” 
এর পরে রবীন্দ্রনাথের লোকসঙ্গীত পর্যায়ের রচনা! সম্বন্ধে 


আলোচন! কর! যাক! রবীন্দ্রনাথের সঙ্কীত স্থগ্টির একেবারে 
প্রথমদিকে লোকসঙ্গীত রচন1 পাওয়। যায় না--যতদূর জানা 


বায় 


১২৯৬ সালের পৌধ মাসে রচিত “বিসর্জন” নাট্যকাব্যের 


অন্তর্গত বাউল সুরের “আমারে কে নিবি ভাই” এই গানটিই 
ববীজ্রনাথের প্রথম বাউল সুরের রচনা । লোক-সঙ্গীতের 
স্থুরে ব্যাপকভাবে সঙ্গীত রচনা আমরা পাই ১৩১২ সনের 
কাছাক।ছ অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে-পরবত্তী কালেও 


পরই 


'পর্য্যায়ের বছ গান তিনি রচনা করেছেন । রবীন্দ্র-স্গীতে 


সবি ম্থুরের রচনা এতে! বেশী বে তার সম্পূর্ণ তালিকা এর 


লোকবঙ্দীত ৯১৫ 


অধ্যে প্রকাশ কর! সম্ভব ময়_-কয়েকটি বিশিষ্ট এবং বৈশিষ্টাপূর্ণ 
রচনার উল্লেখ কর! যেতে পারে--“নিশিদিন ভরসা রাখিস্” 
«তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে” “আম্বারে ভাক দিল কে” 
“মেঘের কোলে কোলে” “হৃদয়ের একুল ওকুল” “ডাকব না, 
ডাকব না” “মাল! হতে খসে পড়া” “পাগল! হাওয়ার বাদল 
দিনে” “হে আকাশ-বিহারী” “আমার প্রাণের মানুষ আছে 
প্রাণে” “আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে” “আমার নাইব! 
হোলো” “কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ” ইত্যাদি গানগুলি 
বাউল সুরের বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত। কীর্তন সুরের গানের মধ্যে 
আখরযুক্ত “ওহে জীবন বল্লভ” ছাড়াও “এ আসন তলের 
মাটির পরে” “প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত” “সখি, বয়ে 
গেল বেলা” “মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই” “যা হারিয়ে যায়” 
«না চাহিলে যারে পাওয়া যায়” ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখ- 
যোগ্য । রামপ্রসাদী স্থরের “আমরা মিলেছি আজ” *শ্যামা, 
এবার ছেড়ে চলেছি মা” “আমি শুধু রইন্থু বাকি” ইত্যাদি 
গানগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। “তার অস্ত নাইগো” 
«নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে” «আমার হিয়ার মাঝে” ও 
«আমার মন যখন জাগলি নারে” ইত্যাদি রচনাগুলির 
কাব্যাংশের দিক থেকে বিচার করলে এদের দেহতত্ব পধ্যায়ে 
ফেল! যায়। পরিবেশন- প্রণালীর বৈচিত্র্যে “ওরে বকুল 
পারুল” গানটিতে ঝুমুর গানের বৈশিষ্টযপুর্ণ। “্খরবায়ু বয় 
বেগে” এই গানটিতে সারি গানের প্রভাব বিদ্ভমান। 


১১৬ রবীন্-মঙগীতের ধাবা 


"তোমার খোল। হাওয়া” «গ্রাম ছাড়া এ" ইত্যাদি শ্রেণীর 
গানকে ভাটিয়াল পর্য্যায়তৃক্ত করা যায়। “আমি কান পেতে 
রই” গানটি বাউল ও সারির সংমিশ্রণে রচিত। 


স্বদেশী সঙ্গীত 


রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক এবং সঙ্গীত-রচয়িতা বলেই 
আমর সবাই জানি, কিন্তু এ দেশের রাজনীতিতে তিনি ষে 
সত্রিণম অংশ গ্রহণ করেছিলেন একথা আজ অনেকে জানলেও, 
ভবিষ্যতে একথা হয়তো আর কেউ স্মরণ রাখবেন না। বনু 
'ভিন্নমুখী প্রতিভার যে সমাবেশ আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
পাই, তার বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শের কাছে ক্ষণস্থায়ী যা 
কিছু তার অস্তিত্ব লোপ পাবেই। আমর! জানি ষে যৌবনের 
প্রারস্তেই রবীন্দ্রনাথ এ দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সে সময়কার রাজনীতিতে তিনি পুরোভাগেই 
এসে দাড়িয়েছিলেন। এই সময় তার লেখনী থেকে যে সব 
স্বদেশী সঙ্গীত বেরিয়েছে, ভারতীয় সঙ্গীতে সে সব এক নৃতন 
ইতিহাসের স্থচনা করেছে। বিশ্বভ্বরতীর গঠনমূলক কাজে 
হাত দেবার পর থেকে তিনি রাজনীতি এবং স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সক্রিয় অংশ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও, এ 
দেশের প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি মত এবং আদর্শ 
প্রচার করেছেন। তার জীবিতাবস্থার শেষ দিন পর্যযস্ত তিনি 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে 
এসেছেন এবং প্রয়োজনবোধে তার নির্দেশ ও মতামত নির্ক 
কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন । 


১১৮ বুবীজ্-সঙ্গীতের ধারা 


এ দেশের জ্াতীয়তার আন্দোলনে সঙ্গীতের ব্যবহার 
ব্যাপকভাবে সুরু হয় “হিন্দুমেলার' যুগ থেকে। রবীন্দ্রনাথের 
পৃর্ব্বেও অনেকেই স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন ১৮৬৭ সাল 
থেকে। হিন্দুমেলার যুগে যে স্বাদেশিকতার আবহাওয়া 
বয়েছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও খুবই অল্প বয়সে__বোধ 
হয় তেরে! চোদ্দ বছর বয়সের সময়--কয়েকটি স্বদেশী সঙ্গীত 
রচনা করেছিলেন। এই সময় থেকে ১২৯১ সাল পধ্যন্ত 
ববীজ্মরনাথ যে সব স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন, সেগুলি 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং এবং সে সময়কার অনেক 
রচনাই আজ অশ্রুত, বা বিম্মৃত--যেমন “তোমারি তরে ম। 
সঁপিম্থ দেহ” *অয়ি বিষাদ্দিনী বীণা” “্ঢাকোরে মুখচন্দ্রমা* 
একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি” *ও গান গাস্নে গাস্নে* 
“শোন শোন আমাদের ব্যথা” ইত্যাদি । এর পরে ১৩০০ সাল 
পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত রচন। যথেষ্টসংখাফ 
না হলেও, এই সময়কার রচনার অন্তর্গত কয়েকটি গান 
বর্তমানে জনপ্রিয়, যেমন “আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে” 
“আমর! মিলেছি আজ মায়ের ডাকে” *আগে চল্‌ আগে 
চঙ্গু ভাই” “একবার তোরা ম! বলিয়া ডাক” এই গান- 
গুলি। এ ছাড়াও এই সময়ে রচিত “আমায় বোলোন। 
গাহিতে বোলোনা* এবং প্তবু পারিনে স'পিতে প্রাণ” এই 
গান ছুটি পাওয়া ঘায়। এই সময় খেকে বঙগ-ভঙ্গ-আলোলন 
পর্য্যস্ত অর্থাৎ ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি খদেনি 


হাদেশী সঙ ১১৯ 


সঙ্গীত রচনা করেছেন তার মধ্যে “অয়ি ভূবনমনোমোহিনী* 
“জননীর হারে আজি ৮ এই ছুটি গান সুপরিচিত । 
ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত “জনগণ-মন-অধিনায়ক” এর 
রচনাকাল ১৩১৮ সালে । 

রব্ীজ্রনাথের সমগ্র স্যদেশী-সঙ্গীত রচনা পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে স্থুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই 
ধারার গানে লোকসঙ্গীতের সুর, বিশেষ করে বাউলের সুর 
বথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার 
বিষয় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বববস্তী স্বদেশী-সঙ্গীত রচনায় 
বাউলের সুর রবীন্দ্রনাথ একেবারেই গ্রহণ করেন নি যদিও 
পরবর্তী কালে বাউলের স্ুুরই প্রধানতঃ ব্যবহার কর হয়েছে । 
কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরের স্বদেশী-সঙ্গীত অবশ্য আমরা 
পূর্ব্বেই পেয়েছি। ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌোলনের সময়ই 
রবীন্দ্রনাথ অধিক সংখ্যক ব্বদেশী-সঙ্গীত রচন। করেন- বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় থেকে গান্ধীজী* প্রবন্তিত অসহযোগ 
আন্দোলন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯২১ সাল পধ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের 
যে সব স্বদেশী-সঙ্গীত পাওয়া যায় তার মধ্যে “বাংলার মাটি 
বাংলার জল” “এবার তোর মর! গাঙে” “আমার সোণার 
বাংলা” “ও আমার দেশের মাটি” “যদি তোর ডাক গুনে 
কেউ” “তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে” “নিশিদিন ভরসা 
রাখিস্” “হে মোর চিত্ত” «দেশ দেশ নন্দিত করি” “সার্থক 
জনম আমার” “যে তোমায় ছাড়ে ছাড়্‌ক” “বুক বেঁধে তুই 


9২৬ ববীজ্জ-সঙ্গীতের ধারা 


ঈ্লাড়া দেখি” “এ ভারতে রাখো” “মোদের বাধন যতই শক্ত 
হবে” “বিধির বাধন কাটবে তুমি” ইত্যাদি গানগুলি সমধিক 
প্রসিদ্ধ । 

বিশেষ আশ্চর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 
গান্ধীজী প্রবন্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটিও 
হাদেশী-সঙ্গীত রচন। করেন নি। এ দেশের স্বদেশী" 
আন্দোলনের ইতিহাস পড়লেই জান! যায় যে রবীন্দ্রনাথ 
এই আন্দোলনের গৃহীত কন্মপদ্ধতি অন্থমোদন করেন নি, 
এমন কি এই উপলক্ষ্যে সাক্ষাংকালেও তিনি গান্ধীজীকে 
তার বিরুদ্ধ মতবাদ নির্পাক ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। 
এই আন্দোলনের সময় থেকে বেশ কিছুকাল পধ্যস্ত 
রবীন্দ্রনাথ কোন ন্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন নি। 
১৯২৯৩ সালের পর থেকে অগ্লসংখ্যক যে কয়টি গান 
পাওয়া যায় তার মধ্যে “এখন আর দেরী নয়” শুভ 
কর্মপথে ধরো নির্ভয় গ্রান” “ওরে নৃতন যুগের ভোরে” 
“সংকোচের বিহবলতা নিজেরে অপমান” “সর্ব খর্বতারে 
দহে” “চলো! যাই চলে।” “খরবায়ু বয় বেগে” এই গানগুলি 
উল্লেখযোগ্য । “একনম্ুত্রে বাধা আছি” এই গানটি কে 
রচনা! করেছেন এ সম্পর্কে মতবিরোধ বর্তমান, অনেকের মতে 
এটি জ্যোতিরিক্দ্রনাথের | 

রবীজমাথের স্বদেশী-সরীতের ক্ররেকটি রচিত হয় করেকটি 
ঘটনা বা বিষয় উপলক্ষ্য কর । ১৩১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ 


স্বদেশী সঙ্গীত ১২১ 


আন্দোলনের সময় ৩*শে আশ্বিন রাখী-বন্ধনের দিন প্রাতে 
রবীন্দ্রনাথ নগ্রপদে “বন্দেমাতরম জন্প্রদায়ের সঙ্গে 
শোভাষাত্রায় যোগদান করলেন এবং গাইলেন বিখ্যাত 
রাখী-সঙ্গীতটি «বাংলার মাটি, বাংলার জল”। রাখী-বন্ধনের 
জন্য ব্বীন্্রনাথ আরও ছুইটি ব্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেন, 
সে ছুটি হলো--“ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে” এবং “বিধির 
বাধন কাটবে তুমি”। বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্” রচনাটিকে 
স্বদেশী গান হিসাবে প্রচলিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । যতদূর 
জান! যায় তিনি ১২৯২ সালে এটিতে স্থুর দেন এবং 
১৩০৩ সালের কংগ্রেসে নিজে এই গানটি গেয়েছিলেন । 
ভারতবর্ষের জাতীয়-সঙ্গীত “জনগণমন” ১৩১৮ সালে 
রচিত হয় মাঘোৎসবের জন্য, পরে ওটি স্বদেশী-সঙ্গীতরূপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে । ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে অনশনে 
যতীন দাসের মৃত্যুসংবাদ যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌছল 
তখন তিনি লিখলেন “সবর খর্ববতারে দহে” গানটি । এ সময় 
শাস্তিনিকেতনে “তপতী”্র মহড়া চলছিল, তাই পরে এই 
গানটি এ নাটকে জুড়ে দিলেন। ১৩৩৭ সালে জাপানী 
যুযুৎস্ব পালোয়ান টাকাগাকী শান্তিনিকেতনে আসেন-__ 
যুযুৎসু-শিক্ষায় দেশবাসীকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি 
কয়েকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
সঙ্গীত হিসাবে “সংকেঞ্চের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান” 
গানটি প্রথমে গীত হয় “নিউ এম্পায়ারে” ১৩৩৮ সালে। 


১২২ রবীক্্র-সজীতেয় ধারা 
এখন এ গানটি নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা”য় এবং স্বদেশী-সঙগীত, 
উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। “চলো যাই চলো” এই গানটি 
রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, যখন তিনি ১৯৩৭ সালে কলিকাতা 
বিশ্ববি্ালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য আসেন। 
গানটি ইউনিভারসিটা ট্রেনিং কোরের কুচকাওয়াজের 
উপযোগী গান হিসাবে রচিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীত রচনায় সবুর সংযোজনার 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম দিকের রচনায় তিনি যেমন 
রাগসম্মতভাবে সুর দিয়েছেন, তেমনি লোকসঙ্গীতের স্থরও 
তিনি গ্রহণ করেছেন। আবার শেষের দিকের রচনাগুলি 
মিশ্ররাগের এবং ছন্দপ্রধান। “সার্থক জনম আমার” “আমায় 
বোলোনা গাহিতে বোলোনা” “অয়ি ভুবনমনোমোহিনী* 
*এ ভারতে রাখো” ইত্যাদি গানগুলি রাগসম্মত রচনা। 
*আমরা মিলেছি আজ” “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক” 
*নিশিদিন ভরসা রাখিস” *যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক” ইত্যাদি 
গানগুলি লোক-সঙ্গীতের সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের 
প্রচলিত কয়েকটি লোক-সঙ্গীতের সুর গ্রহণ করে কয়েকটি 
ত্বদেশী-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যেমন--“হরি নাম দিয়ে 
জগত মাতালে” এই গানটির সুরে “যদি তোর ডাক শুনে 
কেউ,” “আমি কোথায় পাব তারে” এর সুরে “আমার 
সোণার বাংলা” এবং “মন মাঝি সামাল সামাল” এই গানটির 
স্থুরে “এবার তোর মরা গাঙ্গে”” এই কয়টি গান । 


স্বদেশী সঙ্গীত ১২৩ 


অত্যন্ত আনন্দের কথ। এই যে আজ ভারতবর্ষের জাতীয়- 
সঙ্গীত হিসাবে যে ছুটি গান গৃহীত হয়েছে তার ছুটির সঙ্গেই 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যোগ রয়েছে। 
“জনগণমন” গানটি ত তারই রচন। এবং এতে সুরও দিয়েছেন 
তিনি. আর বঙ্কিমচন্ত্রের “বন্দেমাতরম্”. গানটি সুরসম্মত 
করেছেন তিনিই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে আমর! নিজেদেরই সম্মানিত করেছি। 


টগ্প। 


ভারতীয় সঙ্গীতে টগ্লার আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় হশো 
ঘছর আগে । টগ্লার প্রাচীন নাম ঠিগপ্লা” এবং রীতি হলো 
সংক্ষেপ সাধন। ভারতীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ যে চারটি 
“তুক্‌” থাকে, টগ্সা গানে তার ব্যতিক্রম হয়েছে । একটি অথব! 
ছইটি স্বরে স্বতন্ত্রভাবে স্বরক্ষেপণের পুনরাবৃত্তি হোলে। 
টগ্না পদ্ধতির অলঙ্করণ নীতির বৈশিষ্ট্য--এ ছাড়াও 
টঞ্ন। গানে তালের ব্যবহারেরও একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য 
আছে। 

রবীন্্র-সঙ্গীতে টগ্লার একটা বিশেষ স্থান আছে 
আজকের দিনে টপ্লার বিশেষ প্রচলন না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ 
বে যুগের মানুষ সেই যুগে টগ্লার বহুল প্রচলন ছিল এবং 
সেই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্থুর সংযোজনার ক্ষেত্রে টপ্লার 
প্রভাব খুব বেশী। এই প্রসঙ্গে এটুকু বলা যেতে পারে 
বে টগ্পা! কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র ধারা নয়, 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান অধিকাংশ ধারার সঙ্গীত পরিবেশনে 
টগ্পা পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য । যারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
সাধনা করেছেন এবং ধারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা সবাই এ বিষয়ে একমত 
হবেন। | 


টগ্সা ১২৫ 


সাধারণতঃ টগ্পা পদ্ধতির সঙ্গীত পরিবেশনে নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যসম্মতভাবে তান ও বোলতান ইত্যাদির ব্যবহার 
লক্ষ্য কর! যায়, তা সে শোরী মিঞার টগ্লাই হোক বা নিধু 
বাবু প্রবন্তিত স্বতন্ত্র পরিবেশন পদ্ধতির টপ্নাই হোক। কিন্ত 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে টগ্পা পদ্ধতির গানে তানের ব্যবহার নিয়ে 
মতবিরোধ রয়েছে । কারো কারো মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
তান বা! বোলতান করলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ন 
হয়, আবার বিধুপুর-ঘরানার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 
টপ্পা গানে তান, বোলতান ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের 
প্রকৃত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের নীতিতে পরিবেশন করে থাকেন। 
তর্কের খাতিরে এ ছুইটি মতবাদের কোনটিকেই অস্বীকার 
করা যায় না কেনন! পরিবেশন পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের কোন 
গানকে একেবারে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পধ্যায়ে স্থান দিলে রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করতে হয়। আবার 
জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের অল্প, বয়সে বিষুপুর-ঘরানার 
শিল্পীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি নিজে এই 
ঘরানার শিল্পীদের কণ্ঠে তার গান বহুবার শুনেছেন কিন্ত কোনে! 
প্রতিবাদ করেছেন বলে জান! যায়নি--তাই স্বাভাবিকভাবেই 
অনেকে এই নীরবতাকেই তার অনুমোদন ও স্বীকৃতি বলে 
ধরে নিয়েছেন। তবে এ কথা খুবই সত্য যে রবীন্র-সঙ্গীতের 
প্রধান ০... হলো এর কাব্যাংশ--আর তান, বোলতান 
ইত্যাদির প্রাচুর্য ঘটলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশ ক্ষুঞ্জ হতে 


১২৬ ববীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


ষাখ্য এবং রবীক্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যরক্ষায় বায়া পক্ষপাতী 
ভাদের কাছে এ ধরণের পরিবেশন শ্রুতিকটু লাগবেই। 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-স্যতি পর্যালোচনা করলেও এ 
কথাই প্রমাণ হয় যে তিনি সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে খেয়াল, 
প্রপদ, টগ্লা, ঠংরী, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির 
জঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যটুকুই গ্রহণ করেছেন মাত্র, এবং আতিশয্যকে: 
তিনি একেবারেই বর্জন করেছেন--টপ্লার ক্ষেত্রে এর কোনো- 
ক্লপ ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে হয় না। ৰ 
রবীন্দ্রনাথের টপ্প! পদ্ধতির গানে তালের ব্যবহার নিয়েও 
মতবিরোধ আছে । অনেকের মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাব এবং 
সাবলীল গতি ব্যাহত হয় তালের ব্যবহারে, আবার কেউ 
কেউ বলে থাকেন যে যথারীতি বিলম্বিত লয়ের তালে টঞ্জ 
পরিবেশন করলেই সুষ্ঠু রস-পরিবেশন করা সম্ভব । এ প্যস্ত 
ক্ববীন্দ্রনাথের টপ্পা গানে তালের ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা 
হন্ষনি-_এই মতবিরোধের নিষ্পত্তি ভবিষ্যতে হয়তো হবে 
হখন, রবীন্দ্রনাথের টগ্না তালের অঙ্গে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখেই পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের টগ্পা! গানের 
অধিকাংশই মধ্যমান তালে রচিত, তবে আড়াঠেকায় 
হুএকটি গান পাওয়া যায়। হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতে ঠুংরী 
পর্যায়ের গানের সুর সংযোজনার ক্ষেত্র কয়েকটি রাগ-রাগিনীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ-যেমন ভৈরবী, পিলু, খট, গাল, 
ভিকিট ইত্যাদি, হিন্দৃস্থানী টগ্লাতেও বিশেষ কয়েকটি 


টা ১২৭ 


রাগের ব্যবহারই দেখ। যায়, যেমন কাফী, ঝি“বিট, ভৈরবী, 
সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি--রবীন্দ্রনাথের স্থষ্ট টগ্লা গানের শুরও 
এইরূপ অল্প কয়েকটি রাগ-রাগিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
রবীন্দ্রনাথের টপ্স। পদ্ধতির গানের মধ্যে “এ পরবাসে রবে কে” 
“কে বৃুসিলে আজি হৃদয়াসনে” “হুদয়বালনা পূর্ণ হলো” 
*্বন্ধু রহ রহ সাথে” “একি করুণা করুণাময়” ইত্যাদি 
গানগুলি উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যধহ্ম 
রচনায় টগ্নাপদ্ধতির অলঙ্করণ-নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে 
যেমন-*“আজি যে রজনী যায়” “সকল জনম ভরে” “সার্থক 
জনম আমার” ইত্যাদি । 


আহ্ৃষ্ঠানিক-সঙ্গীত 


এ দেশের বহু পুরাতন সভ্যতার যে এঁতিহ্য হাজার হাজার 
বছর ধরে মহাপুরুষরা বহন করে এসেছেন এবং সারা 
পৃথিবীতে প্রচার করে তার আদর্শবাদ একদিন প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে পড়ে আমর৷ 
তা ভুলে যেতে বসেছি । বিদেশী শিক্ষার ভিতর দিয়ে যে দৃষ্টি 
আমরা পেয়েছি তার আত্মপ্রত্যয় নেই, আছে আত্মবিস্মৃতি। 
স্বীকার করি যে কাল পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে আধুনিক সভ্যতা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের 
আত্মোক্সতির যে চেষ্টা তার ফল এদেশের পক্ষে কল্যাণকর 
হয়নি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির স্বাভাবিক যে সব 
দান আমর! পেয়েছি তার বদলে আমর! কৃত্রিম সুখ, স্থুবিধ। 
খ.জতে বেরিয়েছিলাম, আজকের এই হুন্দিন তারই ভয়াবহ 
পরিণতি । বিলাসিতার প্রয়োজনে পল্লীগ্রামের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা ধূলিসাৎ হলো সামাজিক ব্যবস্থা বদলে গেল-__ 
তৈরি হলে! সহর, যেখানে বিলাসিতা আছে কিন্তু প্রাণস্পন্দন 
নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারে আজ আমর শ্রান্ত, আজ 
মনে হয় যে আমাদের পুর্ধধের সামাজিক জীবনই হয়তো ছিল 
ভালো । এদেশের যে কয়জন চিস্তাশীল মনীষি পাশ্চাত্য 
সভ্যতার এই ভয়াবহ ফলাফল হ্ৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তারাই 
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এ দেশের পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থায় শাস্তি খুজে পেয়ে- 
ছিলেন এবং এই কারণেই গান্ধীজী আশ্রমজীবনের প্রতিষ্ঠা 
করলেন সেবাগ্রামে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পুরাতন 
আশ্রমিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সাংস্কৃতিক আদর্শ পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হলেন । 

এমন একদিন ছিল এদেশে, যখন আমাদের দৈনন্দিন 
জীবন ছিল উৎসব-বহুল । আজকের মতে। আমাদের সামাজিক 
জীবনে এত লৌকিকত। ছিল না, ছিল নানা উৎসব, নান! 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনের আদান প্রদান। সামাজিক নিয়ম, 
বিধিনিষেধ ছিল যেমন প্রচণ্ড _-দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল 
তেমনি স্বাভাবিক। নানা উৎসব, নান! অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
আমর! জীবনের যত আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম । এ 
দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক ভৌগোলিক, 
শাসন-তান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় 
কিন্তু শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতার এঁত্ত্যি আমরা পুরুষানুক্রমেই 
বহন করে এসেছি । ছুশো বছর আগে যে পাশ্চাত্য সভ্যত! 
এসেছিল তার প্রভাবে আমাদের অতিপুরাতন সামাজিক 
ব্যবস্থা হলো ধুলিসাৎ, এল কৃট রাজনীতি, শিল্পসন্প্রসারণ 
আর সেই সঙ্গে জীবনধারণের বন্থবিধ সমস্তা। | বেজ্ঞানিক 
শিল্পে বদি এ দেশকে সমৃদ্ধশালী করা যেত তবে আপত্তি ছিলনা 
কিস্ত কোথায় সে সম্পদ যা পাবার জন্য আমরা নিজেদের 
দেশের বৈশিষ্ট্পূর্ণ* স্যাভাবিক জীবন-যাত্র। বিসর্জন দিয়েছি ? 


৪ 
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পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারে দেশের তথাকথিত সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি কেন্দ্রীভূত হল সহরে, যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
সমস্যা সমাধানেই মানুষ ব্যস্ত--গতান্গতিক একটু আধটু 
লৌকিকতা ছাড়। উৎসব, অনুষ্ঠান উপভোগের আর সময় 
কোথায় ! সামান্য যা কিছু উৎসব, আনন্দ তা হয়েছে ধনীর 
বিলাসিতা, দেশের প্রাণশক্তি পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
গেছে--সামীজিক জীবনের প্রতি পদে যে আনন্দপূর্ণ পরিবেশ 
দেখ। যেত আর কি তা ফিরে আসবে? 

আমাদের আচার অনুষ্ঠানে আস্তরিকতার থেকে 
লৌকিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী, তাই এই সব অনুষ্ঠানে 
কৃত্রিমতা দেখ। দিয়েছে। এই কৃত্রিমতা সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
মধ্য এসে পড়েছে । বর্তমান যুগের জীবন নানাবিধ অস্থৃবিধার 
মধ্যে দিয়ে চলেছে একথা খুবই সত্য, কিন্তু তার মধ্যেও যেটুকু 
গামান্ত সময় থাকে তার সদ্ব্যবহার আমরা করি না। 
আধিক কারণে আনন্দময় পরিবেশ নষ্ট হয়না, পরিমাণের 
দিক থেকে কিছুটা রদবদল হতে পারে মাত্র। আসল কথা 
আমর আমাদের আনন্দপুর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে ঠেলে 
ফেলে, অনুকরণ করবার চেষ্টা করছি এমন একট৷ বিদেশী 
সমাজ-পদ্ধতিকে যার সঙ্গে আমাদের মনের মিল নেই-_ 
তাই এর মধ্যে যে কৃত্রিমতা, যা চাকচিক্য তা ক্ষণস্থায়ী । 
দেশের হাওয়া আজ বদলেছে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
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যে রুচিবোধ জাগ্রত হবে তার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে পাব 
প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানের ধারা, গ্রামে ও সহরে আবার 
ফিরে আসবে সেই আনন্দময় পরিবেশ যার মাধ্যমে গড়ে 
উঠেছিল এ দেশের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতবূপ 
সম্পদঞ্জলি। এ দেশের বিভিন্ন লোক-সঙ্গীত স্যষ্ট হয়েছিল 
আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে ঘিরেই--সে অনুষ্ঠানও 
আজ নেই, সেই সব সঙ্গীত-স্ষ্টিও আজ অবহেলিত-__কিস্ত 
দেশের সঙ্গীতরূপ সম্পদ অবহেলার বস্ত্র নয়। সঙ্গীত 
আমাদের আচার অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তাই 
সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত স্থষ্টির প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে 
পাঁরব। 

পৌরাণিক ও ইতিহাসের পু খিতে আমরা আশ্রমজীবন 
ও সমাজের যে বিবরণ পাই তার মধ্যে সঙ্গীতের একটা বিশেষ 
স্থান আছে। ভারতীয় সঙ্গীত কেবলমাত্র রস-পরিবেশনের 
জন্যই ব্যবহৃত হয় না, আমাদের আচারে, উৎসবে ব! মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমর তার রস উপভোগ 
করতে অভ্যস্ত ৷ শাস্ত্রসন্মত রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি পধ্যালোচন৷ 
করলেও আমর! এই প্রমাণই পাব। দেবদেবীর পূজ। ও 
প্রার্থনা এ দেশের একটি মাঙ্গলিক অন্ুষ্ঠান__সাধকদের অস্তর 
েকে এই সব প্রয়োজনে স্বতংদ্কর্তভাবে যেসব সঙ্গীত স্থষ্ট 
হয়েছে তাই আজ এ দেশের মার্গসঙ্গীত। আনুষ্ঠানিক 
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সঙ্গীত থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল, দেবদেবীর 
অর্চনা ও রাজবন্দনার প্রয়োজনেই গ্রুপদ, টগ্সা প্রভৃতি 
প্রাচীন সঙ্গীত স্ষ্ট হয়েছে-_তাই সামাজিক অনুষ্ঠানাদির 
প্রয়োজনেই এ দেশের সঙ্গীত স্থষ্ট হয়েছে এ কথ! বললে 
বোধ হয় ভূল করা হবেনা । 

শাস্তিনিকেতনে আশ্রমিক জীবনের নানা অনুষ্ঠানের 
উপযোগী বনু সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন । আনুষ্ঠানিক 
সঙ্গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ ধারা- -জদ্ম, বিবাহ, 
মৃত্যু, বর্ষশেষ, নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, 
শিল্পোৎস্বব ইত্যাদি নানা আশ্রমিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের 
জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনায় স্থান 
পেয়েছে । উপরোক্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও শাস্তিনিকেতন 
আশ্রমের কয়েকটি বাধিক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত 
কয়েকটি গান আমরা পাই-_দোলযাত্রার দিনে শাস্তিনিকেতনে 
বসস্তোৎসবে নৃত্যগীত লহযোগে একটি শোভাযাত্রার জন্য 
রচিত হয়েছে--ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগলো যে 
দোল” গানটি । শরঞ্জখতু আবাহনের জন্য ১ল! আশ্বিন গীত 
হয়-_-“আমার নয়ন ভুলানো এলে” গানটি । বসন্ত-খতুর 
বন্দনার জন্য ১লা ফাস্তন গাওয়া হয় “আজি বসন্ত জাগ্রত 
দ্বারে” অথবা, “আজি দখিন দুয়ার খোলা” । প্রতিদিন 
আশ্রমিক জীবনের কার্ধ্যারস্ত হয় প্রভাতী বৈতালিক সঙ্গীত 
হিসাবে একটি ধর্মমসঙ্গীত দিয়ে--প্রতি বুধবার মন্দিরের বিশেষ 
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উপাসনার দিনে প্রভাতে কয়েকটি ধর্্মসঙ্গীত হয়। অনেক 
সময় মনে হয় যে রবীন্্-সঙ্গীতের এই যে বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্ট 
হয়েছে, আশ্রমিক উৎসব অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সঙ্গীত 
রচনার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে, নইলে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র সঙ্গীত 
রচনার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই 
হাঞজীরের মতো সঙ্গীত রচনার সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণেই 
কমে যেত। শান্তিনিকেতনে বিগ্ভাভ্যাস এবং বিবিধ জ্ঞান 
সঞ্চয়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়ে একটা আনন্দপুর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে রবীন্দ্রনাথ 
কতটা চেষ্টিত ছিলেন তার পরিচয় আমরা শাস্তিনিকেতনের 
বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। এ দেশের 
বিষ্ভায়তনগুলির পাঠক্রম এবং শিক্ষাদান কার্য এমন এক স্তরে 
এসে পৌচেছে যেখানে পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হওয়া এবং কৃতিত্ব- 
পত্র সংগ্রহই হয়েছে শিক্ষার্থীদের একমাত্র উচ্চাশা-_ 
স্বাভাবিক মলোবৃত্তি বা চরিত্র বিকাশের কোনে! ব্যবস্থা ব৷ 
স্থযোগ এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। 

সামাজিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রকৃতির বন্দনা এবং বর্ণনার 
প্রয়োজনে রচিত সঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি সঙ্গীতা- 
সুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন তা৷ নৃতন এবং চিরনৃতনই থাকবে। 
বর্ধামঙ্গল, শারদোতসব, বসম্তোতসব ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে 
ক্লবীন্দনাথের কাব্য এবং সঙ্গীত স্জন-প্রতিভার মিশ্রণ 
প্লটেছে। কৃত্রিম বিলাসিভা! ও ভোগের আকাঙজ্ষায় আমর! 


১৩৪ রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধাবা 


প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি, ভূলে 
যেতে বসেছি যে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক 
বল প্রকৃতিরই প্রসাদ। শান্তিনিকেতনে ১৯৩৯ সালের 
হুলকর্ষণ” উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছুটা 
উদ্ধৃত করা হলো। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি যে 
অবহেলা আমরা করে থাকি তার প্রতিবাদে তিনি বললেন-_ 
“পথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের । 
অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে” 
অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে 
লাগলো । নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র 
হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার 
বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উ্্বরতার ভাণ্ডার দিতে 
লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আধ্যাবর্ত আজ 
তাই খরসূর্যতাপে ছুঃসহ। 

“এই কথা "মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা ষে অনুষ্ঠান 
করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক 
মাতৃ-ভাগ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের 
অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকাশের উপলক্ষ্যে নয়। 
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নবন্ত্রে একত্র 
হবার হে+বিদ্যা, মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই 
কৃষি-বি্ভার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মতিরপে গ্রহণ করব 
এই অনুষ্ঠানকে ।” প্রকৃতির বন্দনায় রবীশ্নাথ যে কয়টি 


আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত ১৩৫ 


নি প্রবর্তন করেছেন, এবং অন্যান্ত আনুষ্ঠানিক 
সঙ্গীত রচনা করেছেন তা আজকে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
একটি অংশ বলে পরিগণিত হলেও একদিন আমাদের 
সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য 
হবে। ধারা রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য লাভ করেছেন এবং বিশেষ 
করে ধারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-স্থপ্টির ইতিহাসের সহিত 
পরিচিত তাদের সঙ্গে আলোচনায় শুনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ 
জীবনে যত শোক, ছুঃখ, আনন্দ পেয়েছেন, সঙ্গীতের 
মাধ্যমেই তিনি তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং শাস্তি 
খ.জেছেন__দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত 
স্যষ্থির প্রধান উৎসস্থল । 
এর পরে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবং মাঙ্গলিক উৎসবের 
জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার একটি 
তালিকা তুলনামূলকভাবে দেওয়া হলো-_ 
জল্মোৎসবের গীন-- ১। হে নৃতন, দেখা দিক আরবার 
২। তোমারি গেহে পালিছ স্সেহে 
৩। হে চিরন্তন 
৪। ভয় হতে তৰ অভয় মাঝে 
বিবাক্ধের গান ১। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ 
২। ছুই হাদয়ের নদী 
৩। প্রেমের মিলন দিনে 
৪। শুভদিনে এসেছে দ্দোছে 


১৩৬ রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


৫ | 


৬। 
স্বত্যুিনের গীন_ ১ 
| 
৩। 
৪ 
বর্ষশেষের গান ১। 
| 
৩। 


নববর্ষের গান-_ ১। 


| 
৩। 
গৃহপ্রবেশের গান ১। 


| 


৩। 


বৃক্ষর়োপণের গান-_ '১। 


| 


৩। 
ক্লকর্ষণের গান- ১ 
| 
শিক্পোৎসবের গান_- ১। 


| 


স্থম্গলী বধু 
ছুইটি হৃদয়ে একটি আসন 


আছে দুঃখ আছে মৃত্যু 
ছুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে 

সমুখে শাস্তিপারাবার 

এ মরণের সাগর পারে 

আধ|র 'এল বলে 

বধ গেল, বুথ গেল 

দিন অবসান হলে। 

এসো হে বৈশাখ 

ওরে নূতন যুগের ভোরে 

ভয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয় 
এসে হে গৃহদেবতা 

ওহে শ্রন্দর মম গৃহে আজি 

হণি মন্দির-দ্ধালে বাঞ্জে 

আয় আমাদের অঙ্গনে 
মরুবিজদেঞ কেতন উপ ও 

ফুল বলে ধন্য আমি 

আমর! চাব করি আনন্দে 

কিরে চল মাটির টানে 

নমে। যন্ত্র নমে। বন্ধ 

সব কাজে হাত লাগাই মোর। 


হাশ্যরসাত্মবক গান 


বাংলা দেশে কমিক বা! হাস্তরসাত্মক গান যথেষ্ট শুনতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু এই সব গানের কখা এবং স্থুর আরও উন্নত 
হওয়ী প্রয়োজন । সংবাদপত্রে কাটুন যেমন রসপরিবেশনের 
মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে সমালোচক ও 
সংস্কারকের কাজ করে, তেমনি হান্তরসাত্মক গানের মধ্য 
দিয়েও নান। কুসংস্কার, অব্যবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জন- 
সাধারণকে সচেতন করে ভুলতে পারা যায় ; এ ছাড়া এই সব 
গানের নিছক রস-পরিবেশনের তাৎপধ্য ত আছেই । দেখা 
যায় যে অন্যান্য দেশে ছায়াছবির গান বা! নাটকের মধ্য দিয়ে 
নিখ,ত হাস্তরস পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং তাদের 
বিষয়বস্তর প্রয়োগ-নৈপুণ্য এতো উন্নত ধরণের যে সবাই তাকে 
পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। আমাদের দেশে 
হাস্তারসাত্মক রচনা ভাল যে নেই তা নয়, কিন্তু তার 
অধিকাংশই মাঞ্জিত রুচিসম্পন্ন নয়। স্থর সংযোজনার ক্ষেত্রে 
কোনো প্রসিদ্ধ গান অথব। প্রচলিত কোন ছায়াছবির গানের 
স্থুর অনুসরণ করা যেন অভ্যাস হয়ে দাড়িয়েছে । আমাদের 
দেশের হাম্তরসাত্মক গানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও মাক্জিত রুচিবোধ 
আনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

বাংল! ভাষায় সব চেয়ে বেশী হাস্তরসাত্মক গান রুচনা 


১৩৮ রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


করেছেন বোধ হয় দ্বিজেন্রলাল। রসরাজ অম্বতলাল বস্থুর 
বিভিন্ন নাটকেও বন্থ হাস্যরসাত্মক-সঙ্গীত পাওয়া যায়। এই 
সব রচয়িতাদের গান পর্য্যালোচনা! করলে দেখ! যায় যে তার 
অধিকাংশই রচিত হয়েছে আমাদের সামাজিক কুসংস্কার ও 
অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের প্রতি কটাক্ষ করে। বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে বিদ্রপ করেও বহু হাস্তরসাত্মক 
রচনা লেখ! হয়েছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায়। হাস্যরসাত্মক 
গানে জনসাধারণকে আকর্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ তাই 
এই সব গানের মধ্য দিয়ে সমালোচনা বা প্রতিবাদ জানালে 
তা৷ অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে। পল্লী- 
গ্রামে কবিয়ালদের লড়াইর মধ্যেও যে সব ব্যঙ্গোক্তি শোনা 
যায়, তার ফলে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে সে যুগে 
হাস্তরসাত্মক গ্রান সমালোচকদের কাজ করেছে--তার মধ্যে 
গঠনমূলক আদর্শও যেমনি থাকত, রসপরিবেশনের দিক থেকে 
তেমনি ছিল তাদের যোখ্যতা-_-অবশ্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে রচিবোধ যে জাগ্রত হবে একথা মনে রেখেই সেদিনের 
কথা ভাবতে হবে। আজকাল ছায়াছবিতে, রেকর্ডে ও 
সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলিতে যে সব হাস্রসাত্বক গান পরিবেশন 
করাতি শোন! যায়, কাব্যাংশে তার যেমন না আছে কোনো 
আদর্শ “তঅনি স্থর-সংযোজনায় সেগুলি নিতান্তই নিয়শ্রেণীর । 

রবীন্দ্রনাথের হাস্তরসাত্মবক সঙ্গীত-রচনার অধিকাংশই 
বিভিন্ন নাটকের জন্ত রচিত । কালম্বগয়া ও বান্সিকী প্রতিভার 


হাশ্যরলাত্মক গান ১৬৯ 
“আঃ বেঁচেছি এখনপ, “প্রাণ নিয়েত সট্কেছিরে” “ঠাকুর 
মশাই দেরী ন! সয়” ইত্যাদি গানগুলি, “গোড়ায়-গলদে'র “যার 
অদৃষ্টে যেমনি”, “বিনি-পয়সায় ভোজ' কৌতুকনাট্যের “যদি 
জোটে রোজ”, “ফাস্তনী'র--“ভাল মানুষ নইরে মোরা” 
“আমাদের পাকৃবেনা চুল গে”, 'রাজ। রাণী'র “যমের হছয়ার 
খোলাঁ পেয়ে” ইত্যাদি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বায়। 
“তাসের দেশ” শীতিনাট্যে কয়েকটি নাটকোপযোগী রচন! 
আছে যেগুলি হাস্রসাত্মক সঙ্গীতের পধ্যায়ে পড়ে। 
শান্তিনিকেতনে ১৯৩৫ সালে একটি সংঘ গঠিত হয়েছিল, 
যার সদস্যদের কাজই ছিল হৈ চৈ করা__কাজের সঙ্গে 
নামের সঙ্গতি বজায় রাখবার জন্য এই সংঘের নামকরণ করা 
হয় “হৈ হৈ সংঘ” এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংঘের জাতীয়-সঙ্গীত 
হিসাবে রচনা! করে দেন “কাটাবন বিহারিণী স্থুরকাণ! দেবী” 
গানটি । এই গানটি ছাড়াও এই সংঘের জন্য “পায়ে পড়ি, 
শোনে ভাই গাইয়ে” *না গান গাওয়ার দলরে মোরা” ইত্যাদি 
গানগুলি রচিত হয়। স্বতন্ত্র রন! হিসাবে “ও ভাই কানাই” 
“মোদের কিছু নাইরে নাই” “ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি” 
ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য । শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের 
চা-পানের জন্য যে চা-চক্রটি নিগ্মিত হয়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
স্মৃতিরক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ ত'র নামকরণ করেন “দিনাস্তিক।”-.. 
এই উপলক্ষ্যে রচিত “্চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল হে* এই 
গানটিকে হাস্যরসাত্মক রচনার অন্তর্ভ,ক্ত কর। চলে। 


হিন্দি-ভাঙ্গ ও গৎ-ভাঙ্গা গান 


হিন্দুস্থানী গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব রচন! 
করেছেন অনেকের মতে এগুলি অন্ুকরণ-ছুষ্ট । কিন্তু এই 
ধারপার মূলে যে কোন যুক্তি বা সত্যতা নেই এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে “বিদেশী সুরের গান” 
শীর্ষক অধ্যায়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রবহমান সতেরোটি বিভিন্ন 
ধারার রচন! পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যে রবীন্দ্রনাথ 
তার স্থপ্তির মধা দিয়ে এই সতেরোটি বিভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য 
ও স্ত্রতত্ত্র যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা এই সব বিভিন্ন ধারার রচনার 
মধ্যে বিজাতীয় করে ক্ষুঙ্ন হতে দেননি । এ ছাড়াও খেয়াল 
পর্য্যায়ের বু হিন্দিভাঙ্গা রচনার গঠন বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ 
নানা সংস্কার সাধন করেছেন । চার লাইদনের মূলগান ভেঙ্গে 
চারটি তুকৃ সমেত ১২1১৪ লাইনের পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রচিত 
হয়েছে, এই পধ্যায়ের গানে এমন দৃষ্টাস্তের অভাব নেই । 
স্থুরবিন্ঠাসের ক্ষেত্রেও মূলগানের অলঙ্কার-বান্থল্য বর্জন 
করে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেক গান মাঞ্জিত রূপ পেয়েছে, 
এর পরিচয় পাঁওয়। যায়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দি-তাঙ্গা গান 
পরিবেশন কালে একটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে 
রাখতে হবে, তা হলো! এই যে এই সব গান হিন্দি গানের 


হিন্দি-ভাঙ্গ। ও গৎ-ভাঙ্গা গান ১৪৯ 


সর নিয়ে রচিত হলেও তা যেন বিজাতীয় আদর্শে পরিবেশিত 
না হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
পরিবেশন করছি, হিন্দুস্থানী গান নয়। হিন্দি গানে 
কাব্যাংশের কোনো মধ্যাদা! নেই, সুরবিন্যাসের প্রয়োজনেও 
অনেক ক্ষেত্রে আতিশয্যের জন্য এই সব গানের কাব্যাংশ 
নিমি্ত মাত্র হয়ে দাড়ায়__কিস্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশ 
অবহেলার বস্ত নয়। এই কাব্যাংশের মধ্যাদা রক্ষার জন্যই 
মূলগানের স্থুর ও রাগ-রাগিণীর উপাদান মাত্র গ্রহণ করে 
অলক্কারের আতিশষ্য বর্জন করতে হবে । 
রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে 
বাল্যকালে একটা সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে "তিনি 
বড়ো হয়ে উঠেছিলেন । বাল্যকালে তিনি বিষ চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ 
সিংহ, রাধিকা গোন্বামী ইত্যাদি সে যুগের প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীত-শিল্পীকে পেয়েছিলেন পারিবারিক শিক্ষকরূপে, তাই 
তার মনের মধ্যে হিন্দুস্থানী গানের. প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক 
ভাবেই জাগ্রত হয়েছিল এবং তার প্রথম যুগের রচনায় এই 
জন্যই হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব খুবই বেশী । তবে 'ব্রহ্মসঙ্গীত 
স্বরলিপি” ও গীতলিপি' পুস্তকে এবং সে যুগের “বীণাবাদিনী” 
“তত্ববোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকায় এই সব পধ্যায়ের গানের যে 
স্বরলিপি প্রকাশিত হনেছে, তা থেকে লক্ষ্য করা যায় বে 
তিনি হিন্দুস্থানী মুলগানগুলির বাঁধুনী ও রাগ-রাগিণীর 
উপাদান মাত্র গ্রহণ করে বাংলায় নিজস্ব রচনায় চেষ্টিত 


৯৪২ ববীন্দ্র-সঙ্ীতের ধাবা 


হয়েছিলেন। পরিবেশন রীতি ও নীতির বিচারে এই সব 
গান বিষ্ুপুরী ঘরানার অন্তর্গত তাই আজও রবীন্দ্রনাথের 
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পরিবেশনে বিষুপুরী গায়কীর প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 

রবীন্দ্রনাথের হিন্দিভাঙ্গা গানের মধ্যে আমরা হিন্দি 
ঞপদ, খেয়াল, ঠূংরী, তেলেনা৷ ও ভজন গানের স্থুর নিয়ে 
রচিত গানের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের 
গানের রচনাকাল ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত। কাব্যাংশের দিক থেকে বিচার করলে হিন্দিভাঙ্গা 
গানের অধিকাংশই ধশ্মসঙ্গীত পর্যায়ে পড়ে যদিও কয়েকটি 
গান খতু-সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে । হিন্দিভাঙ্গ। রবীন্দ্-সঙ্গীতের 
সংখ্যা একশ' পঞ্চাশের কিছু বেশী। এই পর্য্যায়ের কয়েকটি 
গানের একটি তালিকা প্রকাশ করা হলো-_ 


হিন্দি-ভাঙ্গ। গান ( ঞ্ুপদ ও ধামার )--প্রুপদ ও ধামার 
রচনার সংখ্যা পঞ্চাশের থেকে বেশী। এই পধ্যায়ের 
কয়েকটি গান__ 


রবীন্দ্রনাথের গান মূলগান রাগ/তাল 
আর্জি এ আনন্দ সন্ধা. বহর বঞ্জাও বংশী, পূরবী, তেওড়া 
আছি বহিছে বসস্ত পবন আজ্ু বহত সৃগন্ধ পবন, বাহার, তেওড়া 
আজি 'ঘ"মন চাহে ফুলি বন ঘন ঘোর, বাহার, চৌতাল 
আমারে করো জীবন দান ইয়া জগ ঝুট, শক্ষরা, চৌতাল 


জব তব বিচিত্রআনন্দ জয় প্রবল বেগবতী, বুন্দাবনীলারং, তেগুড়া 


হিন্দি-ভাঙ্গ! ও গং-ভাঙ্গ গান ১৪৩ 
তাহারে আরতি করে জগজ্জন ধ্যান ধরত, বড়হংসসারং, চৌতাল 


পাস্থ এখনো কেন রঙ্গ যুগত সে] গাবে ব্জাবে 
ললিত, সুরফাক্তা 
প্রথম আদি তব শক্তি প্রথম আদি শিবশক্তি দীপক পঞ্চম, 
স্থরফাক্তা 
বাজা$ তুমি কৰি আরে খতুপতি বাহার, স্থরফাক্ত। 


বাণী তব ধায় অনস্ত বেণী নিরখত তৃঙঙ্গ, আড়ানা, চৌতাল 
শুভ্র আপনে বিরাজো! রুদ্রদেব ব্রিনয়ন, উরে, আড় চৌতাল 


সুন্দর বহে আনন্দ শহ্কর শিব পিনাকী, ইমন কল্যাণ, স্থরফাক্তা 
জাগে নাথ জ্যোৎলা রাতে আজু রঙ্গ খেলত হোরী, বেহাগ, ধামার 
বীণা বাজাও হে ধীণ বাঞ্জাইরে রে, পূরবী, ধামার 
স্থধ1 সাগর তীরে আয়ো ফান বড়োমান, নায়কী কানাড়া, 

ধামার 


হিন্দি-ভাঙ্গা গান (খেয়াল )--রবীন্দ্রনাথের এই 
পর্য্যায়ের রচনার সংখ্যাও পধণশের বেশী । এই পর্য্যায়তুক্ত 
কয়েকটি গান-_ 


'আধিঞ্জল মুছাইলে জননী জিন ছুয়ো মোরে নামকেলি, ত্রিতাল 
আজি কমলমুকুলদল মনকী কমলদল বাহার, ভ্রিতাল 
আনন্দ ধারা বহিছে ভৃখনে লাগি,মোরে $মক মালকোঘ, ত্রিভাল 
এসো! শরতের অমল মহিম' বাজে ঝনন ঝনন বাজে 

জৌনপুবী, ভ্রিতাল 
কোথা যে উধাও হলে! বোল বে পাপিয়ারা যিঞ্ামললার, ত্রিতাল 
ভাক মোরে আজি কা! কক্ষ ন মানেরি পরুজ, ত্িতাল 


১৪৪ রবীন্ত্র-সঙ্জীতের ধার! 


ভাক্ষে বার বার ডাকে মোহে কৈসে নিকিলাগি কেদারা, ত্রিতাল 
তিমিরময় নিবিড় নিশা প্রবলদল মেঘ ম্ঘে, ঝাপতাল 
দাও হে ইদয় ভরে দাও প্যালা মুঝে ভরি দেবে 

বামকেলি, ভ্রিতাল 
নয়ান ভাপিল জলে পাপিহা বোলেরে স্যাম, একতাল 
বিমল আনন্দে জাগোরে সো নছি মারেঙ্গে গাঙ্ধারী, ত্রিতাল 
মন্দিরে মম কে হ্বন্দর লাগি রহে আড়ানা; একতাল 
মোরে বারে বারে ফিরালে মোরি নয়িলগন লাগি রে 

নটমল্লার, একতাল 
স্বপন ধদি ভাঙ্গিলে বামকেলি, একতাল 
হৃদয় নন্দন বনে উডত বন্দন নব বসন্তপঞ্চম, ঝাঁপভাল 


হিন্দি-ভাঙ। গন ( অন্যান্য )--ধপদ ও খেয়াল 
পর্ঘ্যায়ের রচনা ছাড়াও হিন্নৃস্থানী টগ্সা, ঠূংরী ও তেলেন৷ সুর 
নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করেছেন, তার তালিকা 
নীচে দেওয়া হলো-_ 


রবীন্দ্রনাথের গান মূলগান রাগ/তাল 
আইল 'আজি প্রাণ সথ খোল তব ঘু'ঘট পট টেঞপ। ) 
কেদারা, আড়াঠেকা 
এ পরবাসে রবে কে হায় & মিঞা] বেজ ওয়ালে ( উপ্লা ) 
সিন্ধু, মধ্যমান 


এ মোহ আবরণ খুলে দাও ঘু'ঘট পট খোলি ( টপ্পা ) 
ইমন, আড়াঠেকা 
কে বদিলে আজি বে পরিয়া তাডে (টগ্পা) সিদ্ধু, মধ্যমান 


হিন্দি-ভাঙগা ও গৎ-ভাঙ্ষ৷ গান ১৪৫ 


দিন,যায় রে দিন ( টগ1) 
নিশিদিন চাহ রে 


হৃদয় বালনা পূর্ণ হলো! 
খেলার সাথী বিদায়ঘার 
তুমি ক্রেছু দিয়ে যাও 

অহো৷ আম্পর্ধ! একি 

এ পোহাইল তিমির রাতি 
চরাচর সকলি মিছে মায়া 


স্থখহীন নিশিধিন 


কখন দিলে পরায়ে 


পিলু, যধ্যযান 

আজু মনভাবন (টপ) 
যোগীয়।, আড়াঠেক 
মিয়া বে মানলে ঝি'ঝিট মধ্যমান 


মহারাজ! কেবড়িয়া (ঠংরী ) 
কৈ কছু কহরে (ঠুরী) 
দারাদ্রিম তা না ( তেলেন! ) 
বেহাগ, ত্রিতাল 
তোমতান! নানা নান! ( তেলেন ) 
আলাইয়া, ভ্রিতাল 
দারাদ্রিম নান। নান! ( তেলেন! ) 
বেহাগ, ত্রিতাল 
দারাদ্রিম্‌ দাবাত্রিম্‌ ( তেলেন। ) ৃ 
নটমল্লার, ত্রিতাল 
কিনছে দেখা কান্হাইরা (মীরার ভজন ) 


গৎ-ভাঙ্গ৷ গান- যন্ত্র সঙ্গীতের গৎ এর স্থুর নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ছুটি গান রচনা করেছেন তা! হলো 


এস শ্রামল সুন্দর দেশ, ভ্রিতাল 
মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়-- দেশ, ত্রিতাল 


১৩ 


রাগসঙ্গীত 


রাগসঙ্গীত পর্যায়ের গানের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হলে 
খেয়াল, ঠূংরী, গ্রুপদ, ধামার, টগ্সা, এই সব ধারার গান নিয়ে 
আলোচনা করতে হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় পদ, ধামার 
ও টগ্না পদ্ধতির গানের অস্তিত্ব এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এই সব 
ধারার গানকে স্বতন্ত্র পধ্যায়তৃক্ত করা হয়েছে । কাজে 
কাজেই রবীন্দ্রনাথের কেবলমাত্র খেয়াল ও ঠৃংরী পর্যায়ের 
রচন। নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা! করব, রবীন্দ্রনাথের 
হিন্দীভাঙ্গা গানের পরিসরও এত বিস্তৃত যে এ ধারার 
রচনাকেও একটা স্বতন্ত্র পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে । 

বেশী দিনের. কথ নয়, মাত্র পনেরো বছর আগেও শোন! 
যেত বে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাল নেই, রবীন্দ্রনাথের গান 
'শাস্ত্রসম্মত নয়--এই অভিযোগ যে নিতাস্তই ভিত্তিহীন আজ 
তা প্রমাণিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গান কেবলমাত্র ষে 
শান্ত্রসম্মত তাই নয়, তাল ও রাগ-রাগিণীর উপাদানকে এতো 
ব্যাপক ভাবে বাংলা ভাষায় আর কোনে স্থরকার ব্যবহার 
কবেছেন বলে মনে হয়না । তবে এ কথাট। খুবই সত্য যে 
নিছব- রাগবিন্তাসের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তিনি সঙ্গীত-রচনা 
করেন নি। গানের ' কথা, স্থুর ও ভাব-_-এই তিনের সমস্বয়েই 
রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এই খানেই 


বাগসঙ্গীত ১৪৭ 


হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে এর পার্থক্য । আজকাল যে সব 
রাগ-রাগিণীর উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পরিবেশন ইতন্ততঃ 
শুনতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গানে সেই সব রাগ- 
রাগিণীর অধিকাংশই ব্যবহৃত হয়েছে এবং শাস্ত্রসন্মত 
ভাবেই তার ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি প্রচলিত 
রাগ-রাগিনী ছাড়াও বহু লুপ্তপ্রায় এবং কৃট রাগের রচনা 
রবীন্দ্রনাথ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের স্জীত-রচনায় আমর! 
দেখতে পাই যে তার প্রথমদিককাঁর রচনায় রাগসম্মত 
সঙ্গীতই অধিক, ক্রমশঃ মিশ্র রাগের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে 
শেষের দিকের রচনা! একটা ভিন্নতর রূপ পেয়েছে। 

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে যে রবীন্নাথ 
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের চর্চা বিশেষভাবে না করেই রাগ-রাগিণীর 
উপাদান নিয়ে এতো! বিভিন্ন ধরণের রাগসম্মত ও শান্ত্রসম্মত 
সঙ্গীত স্যপি করলেন কি ভাবে! রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 
ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ও প্রচলন ছিল খুবই বেশী। 
বিষুণ চক্রবর্তী, শ্রীক্ঠ সিংহ, যছু ভট্ট, রাধিকা মোহন 
গোস্বামী, শ্যামনুন্দর মিত্র ইত্যাদি সেযুগের প্রতিভাবান 
সঙ্গীত-শিল্পীদের আনাগোনাও ঠাঁকুর-পরিবারে যথেষ্ট ছিল। 
সে যুগের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জ্যোতিরিক্্রনাথ 
এবং ঠাকুর পরিবারের অনেকেই । তবে এ কথা জানা 
যায় যে, বস্ততঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং উৎসাহেই 
রবীন্দ্রনাথ নিতাস্ত অল্পবয়সেই সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ 


১৪৮ ববীজ্-সক্ধীতের ধারা 


রুরেছিলেন, অবশ্ত পারিবারিক সাঙ্গীতিক আবহাওয়া 
এইজন্য তাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ঠাকুর পরিবারে 
সঙ্গীত-চর্চা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন-_-“বাঙ্গালীর 
স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনে! বাধা না পেয়ে 
আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো! উৎসারিত হয়েছিল । 
বিষণ ছিলেন খ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি 
সকাল সন্ধ্যায় উৎসবে, আমোদে, উপাসনা-মন্দিরে তার গান, 
ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়ের তথুরা কাধে নিয়ে তার কাছে 
গান চর্চা করেছেন, আমার দাদার! তানসেন প্রভৃতি গুণীর 
রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংল। ভাষায় ।*-.*..--- 
আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই 
আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা 
স্ববিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত 
প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ।*.".*আমাদের বাড়ির 
বন্ধু শ্রীকঞ্ঠ ধাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। 
তিনি তো গান শেখাতেন না, গান দিতেন, কখন তুলে নিতুম 
জানতে স্পারতুম না। স্ফুত্তি যখন রাখতে পারতেন না» 
দাড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতারে, 
হাঁমিতে বড়ো বড়ে। চোখ জ্বল জ্বল করতো গান ধরতেন-- 
“ময়, ছোড়ে ব্রজকী বাসরী” সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে 
ছাড়তেন না। -****; ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী 
গুণীকে দেখেছিলাম, গান ধার অন্তরের সিংহাসনে 


বাগসঙ্গীত ১৪৯ 


রাজমর্ধ্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের 
মতো! তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তার নাম তোমরা শুনেছ 
নিশ্চয়ই । তিনিই বিখ্যাত যছ্ভট্ট। তিনি ওস্তাদ জাতের 
চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো । তাকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে 
খাটে! কর! হয়। তার ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত ভার 
চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত । তার রচিত গানের মধ্যে যে 
বিশিষ্টতা ছিল তা৷ অন্য কোনে! হিন্ৃস্থানী গানে পাওয়া যায় 
না। যছুভট্ের মতে সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর 
কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। *****" রাধিকা গোস্বামীর 
কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা 
নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রসসঞ্চার করতে 
পাঁরতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী। --**** ছেলে 
বেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোন! অভ্যাস ছিল, সে 
সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি 
গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল-."*"" 
কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ 
সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে 
উঠেছিল''ছেলেবেলা থেকে ভালে হিন্দুস্থানী গান শুনে 
আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার 
করি। ভালো হিন্দুস্থাণী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ 
করে-*""অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান 
এবং প্রাণ ভণি হয়েছে।” 


১৫০ রবীন্্-সঙ্গীতের ধারা 


রবীন্দ্রনাথের এই সব লেখা! থেকেই জান যায় যে হিচ্দু- 
স্তানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত তার বাল্যকালে তাকে কতট! প্রভাবিত 
করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সঙ্গীত-রচনায় 
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রভাবের কারণ সম্পর্কেও একটা সঠিক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় যে সব উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথক্ত্ 
দ্বিককার সঙ্গীত-রচনায় স্বর-সংযোজনার ক্ষেত্রেও যে তার! 
প্রভাববিস্তার করেছিলেন এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায় 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা থেকে, এবং এ কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হয় যখন আজও দেখি যে বিষু্পুরী ঘরোয়ানার 
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীর! রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি গান পরিবেশন 
করেন একেবারে স্বতস্ত্রভাবে, ঠিক হিন্বুস্থানী সঙ্গীত 
' পরিবেশন প্রণালীতে যদিও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীরা সেই সব 
গানই গেয়ে থাকেন সঠিক রবীন্দ্র-সঙ্গীতরূপে এবং প্রকাশিত 
স্বরলিপি অনুযায়ী । 
একটা কথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে ষে 
রৰীজ্মনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপাদান গ্রহণ 
করেছেন মাত্র । হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
স্বঙির প্রধান পার্থক্য হলে এই যে তিনি রাগ-রাগিণীকে 
কেবলমান্বসাঙ্গীতিক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
একাধারে স্বভাব-কবি ও সুরকার হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রাগ- 
রাগিণীর স্ুরবিন্তাসের আদর্শ নিয়ে যে সব বিশ্লেষণ করেছেন 


রাগসঙ্গীত ১৫১ 


তা! থেকেও বোঝ যায় যে রাগবিশ্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যবোধই ছিল প্রবল । বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন-_ 

“ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা..." 
উভৈরেণ যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ । 
.-.-পরামকেলি প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একট 
আভাস লাগবামাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণ! 
বিগলিত হয়ে চারিদিকে বাম্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত 
রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গার্ন 


বলে মান হচ্ছে "১০, মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত 
দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস ।--.... পূরবী যেন শুন্য গৃহচারিণী 
বিধব। সন্ধ্যার অশ্রুমোচন ।-- -** আজকের এই দিনটা 


সেই রকমের--এ আছে তবু নেই,_-এ গৌড়সারঙের 
আলাপ, ষখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় 
কোন অঙ্ক রেখে যাবে না । -.***. বাতাসে ভূপালীর সুরে 
একট! ডাক শুনতে পাচ্ছি, থাম্‌ রে থাম, আয় রে আয়। 


,** সাহানার স্থুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ- 
আহলাদের উল্লাম নেই তাই আমাদের বিবাহ-উৎসবের 
রাগিণী *****. কানাড়। যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা 
নিশীথিনীর” পথবিস্থৃতি । *-**." খাম্বাজের করুণ তান 
শহরের আকাশে আচল বিছিয়ে দিল |” 


১৩২ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার! 


রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীতে প্রধানতঃ ছুরকমের রচন। লক্ষ্য 
কর! ষায়। একক রাগ-রাগিণীর সুর নিয়ে যে সব গান 
রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তা৷ হলো এর একট! দিক, আর 
অন্যদিকে হলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মিশ্ররাগের ব্যবহার । একক 
রাগ-রাগিণীর সুরে রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত স্থ্টি করেছেন 
প্রথমে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব। তবে এই দ্বিব্ধ 
রচন। সম্পর্কে আলোচনার পুব্বে রবীন্দ্রনাথ তার রাগসম্মত 
সঙ্গীত রচনার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা দেওয়া 
হলো 
“আমরা যাকে হিন্বৃস্থানী সঙ্গীত বলি তার মধ্যে ছুটে! 
জিনিষ আছে, একটা হচ্ছে গানের তত্ব, আর একটা 
গানের স্যষ্টি। গানের তত্বটি অবলম্বন করে বড়ো বড়ো 
হিন্দুস্থানী গুণী গান স্প্টি করেছেন। যে যুগে তারা 
স্গ্ি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার 
মধ্যে। দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে তাদের সেই 
স্থষ্টি সত্য-_তাকে প্রশংসা করব কিন্তু অনুকরণ করতে 
গেলে নৃতন দেশ কাল পাত্রে হু'চট খেয়ে সত্য হারাবে। 


আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই স্্টি 
আর্টিষ্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভৃত। 
যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো স্থিকর্তা 
দরবারী, তোড়ি, কানাড়াকে ভার্দের গানে রূপ দিয়েছেন 


রাগনক্ীত ১৫৩ 


সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তি 
মাত্র নয় ।------ হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে ধারা 
অচল করে বেঁধেছেন সেই ডিকৃটেটারদের আমি মানিনে । 
ধারা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব 
নব যুগের নব নব যে স্বষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই? 
এখানে হাতকড়িপরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ ,আবর্তনের 
অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র, এমনতর নিন্দোক্তি 
ধারা স্পর্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাদেরই 
প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো! বিদ্রোহীদের 
জন্ম'-....আমরা শাসন মানব, তাই বলে অত্যাচার 
মানব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাইরের 
জিনিষ নয়, তা বিশ্বের বলেই তা আমার আপনার । 
যে-নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, বাইরে 
আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করেবা ভয়করেব৷ 
দায়ে পড়ে মানতে হয় । এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির 
বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা 
থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব 
নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকবে ।” 
অতএব বোঝা গেল যে কেন তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
আতিশষ্যকে বর্জন করেছেন৷ রাগলঙ্গীতের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায় এ সম্বন্ধে 
পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গীতের কাব্যাংশকে 


৯৫৪ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


স্বীকৃতি ও মর্ধ্যাদা দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর 
উপাদানগুলি গ্রহণ করেছেন মাত্র, অলঙ্করণের আতিশয্যকে 
এই একই কারণে তিনি গ্রহণ করেন নি--তাই তানবিস্তারের 
প্রাবল্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাওয়া যায় না । অথচ দেখা যায় ষে 
শাস্ত্রগতভাবে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী পরিবেশনের জন্য যে সব 
সময়কাল নিন্দিষ্ট আছে, ন্তিনি সেই নির্দেশকে যথাযথভাবেই 
গ্রহণ করেছেন, তালের ক্ষেত্রেও তিনি তার রাগসম্মত সঙ্গীত- 
রচনায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ক্ষেত্রে যেসব তাল ব্যবহৃত হয়, 
সেগুলিকে গ্রহণ করে প্রচলিত রীতি ও নীতি স্বীকার করে 
নিয়েছেন । 

ইমন, বেহাগ, কেদারা, ছায়ানট, কানাড়া, ভৈরবী ইত্যাদি 
রাগ-রাগিণী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ 
এই সব রাগিণীর রুয়েকটি গানের উল্লেখ কর! যায়--ইমনের 
সুরে “হে মোর দেবতা” ( একতাল ), “ভূমি সন্ধ্যার মেঘমালা” 
(একভাল ), বেহাগে “তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে” 
(ত্রিতাল ), “তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে” (ত্রিতাল ), 
কেদারায় “ডাকে বারবার ডাকে” (ত্রিতাল ), “প্রভু আমার, 
প্রিয় আমার” €( একতাল ), “সীমার মাঝে অসীম তুমি” 
€( একতাল ), কানাড়ায় “এবার নীরব করে দাও হে” 
€(দরবার।--টিম! ত্রিতাল ), “নাথ হে প্রেম পথে” ( স্ুহাঁ- 
ব্রিতাল ), *শুনি এ রুণুঝুণু পায়ে” € দরবারী-যৎ ), ভৈরবী 
সুরের “মন্তর মম বিকশিত কর” (একাল ), “এ রে 


বাগনঙ্জীত ১৫৫ 


তরী দিল খুলে” ( বূপকৃড়া )১ “তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ” 
(একতাল ) ইত্যার্দি গানের স্থুর পধ্যালোচন! করনে 
দেখ যায় যে এই সব গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর 
উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন শাস্ত্রসম্মতভাবেই, 
অথচ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো অলঙ্কারবহুল করে তাদের 
তিনি বিজাতীয় করে তোলেন নি। পূর্বেই বল! হয়েছে 
যে আজকাল ঘে সব রাগ-রাগিণী সচরাচর পরিবেশন 
করতে শোনা যায় তার প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যান্য রাগ-রাগিণীর সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
যে সব গান রচনা করেছেন তার মধ্যে “অশ্রভরা বেদনা 
দিকে দিকে জাগে” (খাম্বাজী টোড়ি), “কোথা যে 
উধাও হলো” ( রবি-মল্লার )১ “রজনীর শেষ তারা” ( টোড়ি 
*€গো। স্বপ্র-্বদপিণী” €(পরজ ), “কার বাশী নিশিভোরে” 
(জৌনপুরী ), “এসো! শরতের অমল মহিমা” €( আশাবরী ), 
“চিত্ত পিপাসিত রে” (খাম্বাজ ), “কার মিলন চাও 
বিরহী” ( শ্রীরাগ ), “নয়ান ভাসিল জলে”-- (শ্যাম ), 
“স্বপন যদি ভাঙ্গিলে” €( ভৈরে। ), “আমারে যদি জাগালে" 
(গৌড়-মল্লার ) “মোরে বারে বারে” ( নটমল্লার ), “আজি 
কমল-মুকুলদল খুলিল” ( বাহার ), “ঝর ঝর বরিষে 
বারিধারা” (মিঞা-মল্লার )১ “ডাকো! মোরে আজি এ নিশীথে” 
(পরজ ), “আনন্দ ধারা বহিছে ভবনে” ( মালকোষ ), 
(“অন্ধজনে দেহ আলো” (ধূন্‌)১ “আজি প্রণমি তোমারে” 
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(বিভাস )) “মন্দিরে মম কে” ( আড়ানা ) ইত্যাদি গানগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

একক রাগ-রাগিণী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা 
করেছেন তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ রাগমিশ্রণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন অনেক বেশী । রবীন্-সঙ্গীতে রাগমিশ্রণ দেখা 
যায় ছুই প্রকারের, একটি ইচ্ছাকৃত এবং অপরদিকে কতক- 
গুলি গানে রাগমিশ্রণ হয়েছে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই ৷ 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের সজীতরচনায় রাগমিশ্রণের যে 
রূপ আমরা দেখতে পাই তা শাস্ত্রসম্মত এবং সে সময়ের 
গানে ছুইটির অধিক রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটেছে বলে 
দেখা যায় না--আবার রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সঙ্গীত 
রচনায় একই গানে নান! রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটেছে তার 
অজ্ঞাতসারেই, এবং বহুক্ষেত্রে এমন সব মিশ্রণ হয়েছে যার 
প্রয়োগ ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় সঙ্গীতে আর দেখা যায়নি। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের রচনায় গানের কথার অংশ, এতে 
ভাব অপেক্ষা শান্ত্রনিষ্ঠা প্রবল ; কিন্ত শেষের দিকের সঙ্গীত- 
রচনায় স্থর-সংযোজনার ক্ষেত্রে গানের কথা ও ভাব, শাস্ত্র 
অপেক্ষা প্রশ্রয় পেয়েছে বেশী । স্বুর-সংযোজনার দিক থেকে 
বিঢার করলে সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ছুভাগে ভাগ করা যায়। 
১৮৮১ শাল থেকে ১৯১১।১২ সাল পধ্যস্ত রচিত রবীন্দ্নাথের 
প্রায় সব গানই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্যায়ের এবং এই সময়ের 
গানে সেই সময়কার রীতি অন্রুযায়ী যে সব রাগ-রাগিণীর 
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মিশ্রণ ঘটেছে তাকে অনুকরণ প্রচেষ্টা বল! যেতে পারে 
কেননা প্রচলিত এবং সঙ্গীত সমাজে স্বীকৃত মিশ্ররাগের 
ব্যবহারই এই সময়কার গানে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯১২ 
সাল থেকে এবং বিশেষ করে “গীতাঞ্জলি” “গীতিমাল্য” ও 
“গীতুলি” ইত্যাদি রচনার পর থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত 
রচিত গানের পর্যালোচনা করলে বেশ সহজ. ভাবেই বোঝা 
যায় যে, এই সময় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের বাধাধর! গঠন পদ্ধতির 
আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে আপন সাহিত্য-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ন হতে 
দেননি, কাজে কাজেই এই সময়ের গানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
ও সঙ্গীত-প্রতিভাব মিলন ঘটলে! | রাগ-বিন্তাস ব! 
নানাবিধ তালের প্রয়োগ না করে সোজান্থজি ভাবে গানের 
কথার ভাব জঙ্গীতের মাধ্যমে স্ুুপরিষ্ুট করতে এই সময় 
যেসব রাগমিশ্রণ ঘটলে! তা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই 
হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক 
প্রসারের দিনে সঙ্গীত-সমালোচকদের তার এই সব স্থষ্টিকে 
জানতে হবে এবং স্বীকার করে নিতে হবে। 

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রাগ-মিশ্রণের প্রচেষ্টা 
খুব পুরাতন নয়। সঙ্গীত-শিল্পীর চিস্তাবোধ এবং পরীক্ষা 
মূলক গবেষণার ফলেই রাগ-মিশ্রণের স্য্টি হয়, তাই এই 
সব স্থপ্টিকে পুরাতনের বিপরীতৎন্মী বলা যায়। শাস্ত্রসম্মত 
গঠনের বাইরে এইসব পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা যদি সঙ্গীত সমাজ 
স্বীকার করে নিতে পেরেছে তবে রবীন্দ্রনাথ যে সব রাগমিশ্রণ 
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করেছেন তার হ্বীকৃতি হবেনা কেন! আজকের দিনের বন্ছ 
স্হ্ধ রাগ-রাগিণীর ইতিহাস পধ্যালোচনা করলে দেখা ধায় 
যে, প্রাচীন রাগ-রাগিণীর মিশ্রণেই এই সব রাগ-রাগিণী 
স্থপ্টি হয়েছে। মেঘ ও মাঁলকোধষ রাগের মিশ্রণে যে রাগ 
স্যপ্টি হলে৷ তাই আজকের দরবারী-কানাড়া। কানাড়ায়, 
মেঘ ও মল্লার রাগের মিশ্রণে যে গঠননৈপুণ্য পাওয়া যায় 
রবীন্দ্রনাথের “কোথা যে উধাও হলো” গানটিতে, ভারতীয় 
সঙ্গীতে তার প্রয়োগ ইতিপূর্বে আর হয়নি। এই যে 
নতুন রাগের স্যপ্ি হলো! তাকে “রবি-মল্লার” বলা হয়-_কিস্ত 
সঙ্গীত-সমাজে তার স্বীকৃতি কোথায় ? 

১৮৮১ থেকে ১৯১১১৯১২--এই ত্রিশ বছরে রচিত 
রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক হাজার গানের ব্যাপক আলোচনা 
বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি গান উদাহরণ 
স্বরূপ ধর! যাক। গৌরী এবং পূরবী রাগিণীর মিশ্রণে রচিত 
ঞ্ঘাটে বসে আছি”, পরজ ও বসন্তের মিশ্রণে “গভীর রজনী 
নামিল'” দেশ ও খাঙ্কাজের মিশ্রণে “তোমায় যতনে রাখিব”, 
দেশ ও মল্লারের সমন্বয়ে “গরব মম হরেছ প্রভৃ”ঃ বাহার ও 
বাগেক্ত্রীর মিশ্রণে “আমার মিলন লাগি”, আশা ও ভৈ'রোর 
সমন্বয়ে “তোমারি নামে নয়ন মেলিন্ু”, মিশ্র ছায়ানটে 
“অল্প লইয়া থাকি”, ইত্যাদি গানগুলি সত্যই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত 
গর্ধ্যায়ের | “আমি কি বলে করিব নিবেদন” (সিদ্ধ বারোয়া), 
*“চরণধ্বনি শুনি” (সিন্ধু কাফি ), “গায়ে আমার পুলক লাগে” 
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( সিঙ্কু-খাস্বাজ, ), “আজি যত তারা” ( লুম-খাস্বাজ ), “আরে! 
আঘাত সইবে আমার” (ঝি'ঝিট-খাম্বাজ ),*মিটিল সব ক্ষুধা” 
( আশা-ভৈরবী ), “নিবিড় অস্তরতর বসন্ত” (বাগেশ্রী বাহার), 
“পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে” (পিলু-বারেয়া), “ওগো শেফালি 
বনের” ( টোড়ি-ভৈরবী ), «দেখে যা! দেখে যা” (কালাংড়া- 
সোহিনী), “হেলা ফেলা সার! বেলা” (বাহার-বারোয়ণ), “সখি 
আমারি ছুয়ারে” (হাম্বির-কেদার। ), “আজি শরত তপনে” 
(যোগিয়া-বিভাস), “পুম্প বনে পুষ্প নাহি” (ললিত-কালাংড়া), 
“প্রতিদিন তব গাথা” (জিলফ -বারোয়? ), “ধনে জনে আছি” 
( সিন্ধুড়া-খান্বাজ ), ইত্যাদি গানে রাগ-মিশ্রণের ক্ষেত্রে 
আমরা রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রগত নিষ্ঠার প্রমাণ পাই। 
১৯১১।১৯১২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পধ্যস্ত ত্রিশ বছরের 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় আমরা রাগমিশ্রণের একট! 
ভিন্নতর রূপ দেখতে পাই। “যে রাতে মোর হুয়ারগুলি” 
গানটি বাহার ও সাহানার মিশ্রণে প্রস্তুত, আবার স্থানে 
স্থানে সামান্য বাগেশ্রীর ছে'ওয়া লেগেছে। সিন্ধু ও কাফির 
মিশ্রণে রচিত “দেওয়। নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া” গানটির 
“আকাশে চাই তোমার লাগি" এই কয়টি কথায় বাগেশ্্রীর 
প্রয়োগ বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। “বাদল মেঘে মাদল বাজে” 
গানটির স্থায়ী ও অন্তর! খাম্বাজ ও দেশমল্লারে রচিত, কিন্তু 
সারি ও আভোগে সিদ্ধু সুপরিক্ষুট । “আকাশ জুড়ে 
 শুনিন্থ” ও “হেমস্তে কোন বসস্তেরি বাণী” এই ছুইটি গানে 
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থাশ্বাজ ও বেহাগের যে মিশ্রণ হয়েছে তা অপুব্ব । “মোর 
প্রভাতের এই প্রথম ক্ষণের” গানটি রামকেলি ও ভৈরেশর 
মিশ্রণে প্রস্তত, সামান্য যোগীয়া এর মধ্যে পাওয়া যায় 
কিন্তু এই গানটির “ভুমি জাগাও তারে এ কয়টি কথায় 
ওড়ব বিভাস এবং “রাতের অন্ধকারে এ কয়টি কথায় 
আশাবরীর যে প্রয়োগ পাওয়। যায় তা সচরাচর শুনতে 
পাওয়। যায় না। আলাইয়া, কেদারা, ছায়ানট, বেহাগ, 
ছায়া ও হাম্বীর এই সবকয়টি. রাগের মিশ্রণে রচিত 
হয়েছে “অরূপ তোমার বাণী” গানটি । “অকারণে 
অকালে মোর* গানটির মধ্যে পিলু বারেয়া, সাহান! ও 
মল্লারের সমন্বয় বৈচিত্র্যপুর্ণ। সারং ও কানাডায় “মঞ্জরী ও 
মঞ্ররী” গানটির নুরে নৃতনত্ব আছে। “যাবার বেল! শেষ 
কথাটি” গানটির মধ্যে মূলতান, ভীমপলশ্রী, ও পটদীপের 
সমাবেশ দেখতে পাওয়। যায় । রামকেলি, যোগীয়, কালাংড়া 
ও ভৈরবীর মিশ্রণে রচিত “আলোর অমলকমলখানি” 
স্থরসংযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ । 

ঠৃংরী পদ্ধতির সঙ্গীত-রচন! রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নেই। 
“মহারাজ! কেবড়িয়া” এই হিন্দি ঠংরীর স্বরে “খেলার সাথী 
বিদায় ধার খোলো” গানটি এবং “কৈ কছু কহরে' এই হিন্দি 
ঠংরীর সুরে রচিত “তুমি কিছু দিয়ে যাও” এই ছুইটি রচন। 
ঠংরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 


খতু-সঙ্গীত 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্র-কাব্যে ও রবান্জ- 
সঙ্গীতে বিভিন্ন খতু সম্পকীঁয় রচনা একটা বিশেষ স্থান 
পেয়েছে__রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে প্রকৃতির যে কতট।! 
নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তা জান! যায় এই সব রচনার মধ্য 
দিয়ে। “মেঘ” “বসম্ত” ইত্যাদি কয়েকটি রাগের নামকরণ 
বিচার করলে বোঝা যায় যে সঙ্গীত-সাধকদের মধ্যেও প্রকৃতির 
সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, বিভিন্ন খতুতে স্বতন্ত্র 
রাগ-রাগিণী পরিবেশনের ষে নির্দেশ আছে সেদিক থেকে 
ভাবলেও এই একই কথা মনে আসে। পুরাতন আশ্রম 
জীবনে খাতু-বন্দন।৷ ও বিভিন্ন খতু নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের 
অস্তিত্ব ছিল এ কথা জানা যায় বহু প্রাচীন পুথি থেকে। 
আধুনিক সভ্যতার চাপে আমর! প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্ত্র 
প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলাম, খতু উৎসব ইত্যাদি লুপ্তপ্রায় 
হয়েছিল, যাদের পুনরুদ্ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
শীরদোৎসব খতুনাট্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__ 
“মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল 
বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের 
গভীর সম্বন্ধ আছে। ...*.. বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের 
প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান 


১১ 


১২ 


রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


স্থজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে । এই মহলে যদি দ্বার 
খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করে না নিই, তবে বিরাটের 
সঙ্গে আমাদের পুনমিলন ঘটে না। "-'হৃদয়ের মধ্যে 
প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে ঘবেই 
প্রকৃতির সঙ্গে ভার মিল সার্থক হয় । *-.*- মানুষের সঙ্গে 
আন্ুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। 
কিন্তু প্রকৃতির সভার খতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ 
করি তখন আমাদের মিলন আরো. অনেক বড়ো হয়ে 
উঠে। ----। তাই নবর্তুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ 
নূতন রঙের উত্তরীয় পরে চারিদিক হতে সাড়া দিতে 
থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। 
সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না 
জেগে ওঠে তাহলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্য আমাদের 
আশ্রমে আমর! প্রকৃতির খতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের 
মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি।”* 

বর্ধামঙগল, শ্ষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসম্তোতসব, খতুরঙ্ 


ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ প্রবস্তিত খতু-উৎসবগুলি রচনার অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্যই হলো প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া 
সেই মনের ুত্রচির পুনরাবিষ্কার করতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 


করা । রবীন্দ্রনাথ অন্তর বলেছেন-_ 


"নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম 


খতৃ-সঙ্গীত ঠ্ভও 


প্রাথমিক ভাব আছে--তাহা! বহিঃপ্রকৃতির অতাস্ত 
নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। 
ষড়খাতু আপন পুষ্প পধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে 
নানা রঙে রাডাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লপৰকে 
স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, 
তাহা ইহাকেও অপুর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে 
থাকে । পুণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং 
সন্ধ্যাত্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামপ্ডিত বধৃবেশ পরাইয়া 
দেয়। এক-একটি খতু যখন আপন সোনার কাঠি 
লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে 
না জাগিয়। থাকিতে পারে না” 
এই কয়টি কথা থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের 
অনে, মানব-জীবন ও প্রকৃতি সমভাবেই প্রভাবিত করেছিল-_ 
রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এর সত্যতাই প্রমাণ করে। 
ষে মানব-জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে আলো, বাতাস, জল, 
ও পত্রপুষ্প ইত্যাদির উপর এবং প্রাচুর্য্যের সঙ্গেই যে স্সেহ- 
সম্ভার প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, তাদের কৃতজ্ঞতা বোধেও 
আমরা স্মরণ করিনা, রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ আমরা 
পাই তার বহু লেখার মধ্যে । কেবলমাত্র খতু-বন্দনা নয়, 
আকাশে, বাতাসে, পত্রপুষ্পে, ফলফসলে যে পরিবর্তন 
আমে বিভিন্ন খতুর সমাগমে ও অবসানে তার পরিপূর্ণ 
বর্ণনা'আছে তার সঙ্গীতে--খতুচক্রের নানা আবর্তনে ধরিত্রীর 


১৩৪ রবীন্জ-লঙ্গীতের ধারা 


নিত্য নবরূপ সবই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে । 
প্রকৃতির যে সব আশীষ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী সেই 
দিনের সূর্য, াদের আলো, জল মাটির মধ্যে ষে বিশ্বপ্রকৃতি 
জাগ্রত, রবীন্দ্রনাথ তাদের সত্য করে আমাদের দেখিয়েছেন 

তার গানের মধ্য দিয়ে--তাই তিনি লিখেছেন-- 

“গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি 

তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥* 

“বনবানী” কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-__ 
“আমার ঘরের আশে পাশে যে সব আমার বোবা বন্ধু 
আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে 
আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছলো। 
তাদের ভাষা! হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার 
ইসারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে । হাজার 
হাজার বৎসরের ভূলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়। দেয়, 
মনের মধ্যে যে-সাডা ওঠে সেও এ গাছের ভাষায়-_ 
তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বনু যুগ- 
যুগান্তর গুন্গুনিয়ে ওঠে । এ গাছগুলো বিশ্ববাউলের 
একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কীপন, ওদের 
ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতাল। ছন্দের নাচন। 
যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অস্তরের মধ্যে 


মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই প্রাণসমুদ্রের 
কুলে, ষে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীল। রঙে রড়ে 


খতু-সঙ্গীত ১৬৫ 


তরজিত, আর গভীর তলে শাস্তম্‌ শিবম্‌ অছ্বৈতম্‌। 

সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা 

নেই, কেবল পরমাশক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন । 

“এতস্যৈ বানন্দস্য মাত্রানি* দেখি ফুলে ফলে পল্পবে ; 

তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে 

প্রাণের নিন্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি 1” 

এই যে আমাদের দেশের পরিবর্তনশীল ছয়টি খতু এ আর 
কোন দেশে আছে। খতুচক্র প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ বিশেষ 
তাই খতু-সঙ্গীত পধ্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি নিয়ে যে 
অবতারণা করা হলো তা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয়নি । 
বন্ততঃ দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক বন্দন। রবীন্দ্রনাথের খতৃ- 
সম্বন্ধীয় রচনাতেই স্থান পেয়েছে বেশী । আমাদের প্রাকৃতিক 
সম্পদগ্ডলি নিতা নব রূপধারণ করে বিভিন্ন খতুর আগমনে 
ও অবসানে। প্রাকৃতিক সম্পদগডুলির এই আঙ্গিক পরিবর্তনই 
বিভিন্ন খতুর বার্তাবহরূপে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদের 
অস্তিত্বকে, আপন আপন নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে। 
প্রাকতিক সম্পদগ্ডলির সঙ্গে ষড় খতুর এই যে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ এর প্রমাণ পাওয়। যায় একটি কবিতায় যেটি 
রবীন্দ্রনাথ রচনা! করেছিলেন ১৩১৫ সালে শারদোতসবের 
নান্দী কবিতা হিসেবে-_ 

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায় 
অনস্ত সৌন্দধাধারে ধাহার আনন্দ বহি" যায়. 


১ রবীন্দ্র-সম্জীতের ধারা 


দেই অপরূপ, সেই অক্সপ, রূপের নিকেতন 
নব নব গুতুরনে ভ'রে দিল সবাকার মন ॥ 
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জে ধার পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি, 
কাশের মঞ্জরীরাশি ধার পানে উঠিছে চঞ্চলি, 
স্বর্ণ দীপ্তি আশ্বিনের সিপ্চহান্যে সেই রসময় 
নির্মল শাবদবূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয় ॥ 
প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্য 
এক রচনায় বলেছেন-- 


«প্রকৃতির সঙ্গে গানের হত নিকট সম্পর্ক এমন আর 
কিছু না-আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার 
বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাজতে আরম্ভ করি তা৷ 
হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদুর বিস্তৃত শ্যামল নীল প্রকৃতি 
মন্ত্রমুঞ্ধ হরিণীর মতো। আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে 


সঙ্সীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভাল লাগে। 
আমাদের দেশে প্রভাত, মধ্যাহঃ অপরাহু, সায়াহু, 
অধরাত্রি ও বর্ধাবসন্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে 
রাগিনীর সবগুলো সকলের কাছে ঠিক লাগবে কিন। 
জানি না। অন্ততঃ আমি সারং রাগকে মধ্যাহ্ন কালের 
স্থুর বলে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিনা । তা৷ হউক, কিন্ত 
বিশ্বেখ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে 
কালে খতুৃতে খতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের 


খতু-সন্বীত ১৬৭ 


গুণীদের অভ্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের 
প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের 
প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি, কানাড়া তাই 
জানাচ্ছে ।” 
এ পধ্যস্ত আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল কাব্যাংশকে ঘিরেই, 
এখন স্ুরসংযোজনার দিক থেকে আলোচনা করা যাক্‌। 
রবীন্দ্রনাথের খতু-সঙ্গত স্বভাবত£ই কাব্যধন্মী, এই কারণে 
দেখা যায় যে ভার খতু-সন্বন্ধীয় সঙ্গীত-রচনার অধিকাংশই 
শেষের দিককার রচন1--পুর্ধে বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম দিককার রচনা স্ুরধম্মী আর কাব্যধম্ম্ী রচনা 
অধিকাংশই রচিত হয়েছে শেষের দিকে । খতু-সঙ্গীত 
রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা, সংখ্যায় যেমন এর 
বৈচিত্রের দিক. থেকেও এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। 


বর্ধাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সব থেকে প্রিয় খতু তাই খু 


সঙ্গীতের মধ্যে বর্ধার গানই সংখ্যায় অধিক। বর্ধার পরেই 


৯ পিসী পপর আপা ৬৮ পি হা” পপ সপ অ-সপ- ৯ জ সস সপ 


বোধ হয় বসন্তের স্থান, তার পরেই শরৎ । হেমন্ত খতু নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা সর্বাপেক্ষা কম। অনেকেই, 
রবীন্দ্রনাথকে বর্ধার কবি বলে থাকেন। বর্ধার রূপ রবীক্- 
নাথের মনকে এতো লিবিড় ২ ক করেছিল ফে 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধার সঙ্গ  সঙ্গীত-রচনা কাব্য ও সঙ্গীত উভয় দিক 
থেকেই একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্ষার গান 


সম্বন্ধে রবীন্রনাথ বলেছেন-- 








১৩৮ 


রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


“আমি বখন বর্ধার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লার 
জগতের সমস্ত বর্ধার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং 
অপুর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ।...বর্ধার মেঘের ইচ্ছা 
ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে--তার 
পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব ।...এই' 
ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর শব্দে, 
বজ্র গর্জনে, আমার বুকের ভিতর একটা তুফান 
উঠেছে, খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া গেয়ে 
দিলেও সময়টা বেশ কাটে।... আমাদের অন্তরের 
সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে 
কিন্ত সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে 
কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন 
করতে তার আগমন । সেখানে সে কবির দরবারে 
উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই 
করুণ গান জেগে উঠছে ।... মেঘমল্লারে যখন বর্ধার 
গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে বরঝর বৃষ্টির 
অন্থকরণ, না থাকে ঘড়ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনে! 
বাস্তব বিলামী তাকে অবাস্তব বলে নিন্দা করে না।:- 
'**পেঘমল্লার বিশ্বের বর্ধা। যতবার পদ্মার উপরে 
বর্ষা হয় তত বারই মনে করি মেঘমল্লারে নতুন বর্ধার 
গান রচনা করি, কিন্ত ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের 
সম্মুখে তো এই বর্ধার নিত্যমোহ নেই, তার্দের কাছে 


খতু-সঙ্গীত ১৬৯ 


একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ কথা তো এ একই-_বৃষ্টি 
পড়ছে, মেঘ করছে, বিছ্্যৎ চমকাচ্ছে। কিস্তু তার 
ভিতরকার নিত্য নৃতন অনাদি-অনস্ত বিরহ-বেদনা, 
সেটা কেবল গানের স্থুরে খানিকট' প্রকাশ পায় ।” 
বসম্ত খতু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_- 

“আমাদের খতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা! আছে, 
তার একপিঠে নৃতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উপ্টে 
পরেন, তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল; আবার 
যখন পাণ্টে নেন, তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার 
মালতী ;-- তখন ফাল্তুনের আত্ত্মগ্ুরী ; চৈত্রের কণক- 
টাপা। উনি একই মানুষ নৃতন-পুরাতনের মধ্যে 
লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন /” 
স্থর সংযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের খতু- 
সঙ্গীত বিভিন্ন পদ্ধতির স্থুরে সমৃদ্ধ । উচ্চাঙ্গ পদ্ধতির খেয়াল, 


প্রপদ ইত্যাদির স্বরে রচিত গান পাওয়। যায় খাতু-সঙ্গীতে 
আবার মিশ্ররাগের লঘু-ছন্দের গানেরও অভাব নেই । উচ্চাঙ্গ- 
সঙ্গীতের আদর্শে রচিত গান স্বভাবতঃই সুরধন্মী হয়ে পড়ে, 
কিন্তু খতু-সঙ্গীতের কাব্যাংশই প্রধান, তাই লক্ষ্য কর! যায় 
যে মিশ্ররাগ্নের রচনাই খতু-সঙ্গীতের মধো সংখ্যাক্স অধিক। 
এর পরে উপাহরণত্বরূপ বিভিন্ন খতুর কয়েকটি গানের উল্লেখ 
করে এ অধ্যায় শেষ করব-_ 


গ্রীষ্স-- ১। নাই রস নাই 


১৭০ 


নবীজ্দ্র সক্গীতেন ধারা 


। প্রত ভপন তাপে 
৩ | &বশাখ হে মৌনী ভাপস 
৪ । এসো হে £বশাখ 


বর্ধা-- ১1 আজ শ্রাবণের গগনেব গাক্স 
২। মেঘছাক্ে সজল বায়ে 
৩ । পাগল! হাওয়ান্র বাদল দিনে 
৪ 1 থামাও বিমিকি ঝিমিকি বনিষণ 


শব ১। এসো শরতের অম্ল মহিম। 
২ । আমন! বেখেছি কাশের গুচ্ছ 
৩। এই শরৎ আলোনব কমল বনে 
91 শরৎ তোমার অরুণ আলোর 


কেমস্ত _-১। হেমন্তে কোন বসম্ভেরি বাণী 
২ । হায় হেমন্ত লক্ষ্্রী 
৩ । সের্দিন আমায় বলেছিলে 
শীভ-- »। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন 
২ । পৌষ তোদের ভাক দিয়েছে 
৩। এলো যে শীতের বেল! 
9 | ছাড়গো তোরা, ছাডগো, 
বসস্ত--- ১। এসো এসো বসস্ক ধরাতিলে 
২ । আমার বনে বনে ধবল মুকুল 
৩। বসন্তে কি শুধু কেবল 
৪ | বলক্কে সে যায় তো হেসে 


শিশু-সঙ্গীত 


সাহিত্যক্ষেত্রে যেমনি, তেমনি সঙ্গীতক্ষেত্রেও আমাদের 
শিশুরা ছিল চির-উপেক্ষিত ।.শিশু-সাহিত্য বলতে সেদিন 
ছিল ঠাকুরদা, ঠাকুরমার কাছে শোন! রূপকথার গল্প আর 
শিশু-সঙগীত বলতে তখন ছিল ছেলে-তুলানো ছড়া, খেলার 
ছড়। ইত্যাদি সুর করে পড়া । রবীন্দ্রনাথ ম্মামাদের এই বন্ছু 
পুরাতন অভাব দূর করলেন সাহিত্যে, সঙ্গীতে শিশুদের জব্চ 
নান! রচনাসস্ভারে। সাহিত্যঙ্ষেত্রে স্থষ্ট হল “শিশু, শিশু 
ভোলানাথ' ইত্যাদি যুগান্তকারী রচনা আর সঙ্গীতে এল 
শিশুদের উপযোগী নান! গান, নাটক ইত্যাদি । শিশুচিত্তের 
তত্ব রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, দেশবিদেশের 
আর কোনে৷ কবি এতট? সাফল্যের সঙ্গে ত। করতে পেরেছেন 
কিনা সন্দেহ। 

রবীন্দ্রনাথ শিশু-চরিত্রকে অন্তর থেকে ভালোবেসে- 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিশুর নিজের দৃিতঙ্গী 
দিয়ে বিচার করেছিলেন। বিভিন্ন খতুর জন্য তিনি যে 
কয়টি নাটক রচনা করেছেন তার মধ্যে অতি পরিচিত 
“ঠাকুরদা” চগনিত্রটি বিশ্লেষণ করলেই এ কথার প্রমাণ 
পাওয়া যায়_- যে চরিত্রটি রবীন্ত্নাথ নিজের ্বন্তই স্ুষি 
করেছিলেন। 


১৭২ | রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 


সঙ্গীতে কি সাহিত্যে শিশুদের জন্য রচনার গুণাগুণ 
ও সার্থকতা নির্ভর করে তাদের শিশুমনের স্বীকৃতির উপরে। 
ছোটদের ভালো লাগানে! সহজসাধ্য নয় তাই শিশু-সঙ্গীতের 
কাব্যাংশে ও স্বরে এমন সব উপাদান থাকবে য। সহজেই 
শিশু-চিত্কে জয় করতে পারে। শিশু-চরিত্রের একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলে এই যে যেসব বস্তুকে তারা চেনে, 
জানে তাদেরই তারা ভালবাসে, নতুনকে জানার আগ্রহ 
তাদের অবশ্ঠই আছে কিন্তু সেটা কৌতৃহলবশেই। রবীন্দ্র- 
নাথের শিশু-সঙ্গীতে তাই আমরা দেখি ফুলের গান, আলোর 
গান, বাতাসের গান, ঝড়ের গান ইত্যাদি যে সব গানের 
ভাবার্থ বুঝতে শিশুদের ভাবিত করে তোলে না। সুরের 
দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের শিশু-সঙ্গীত হয়েছে সোজা সুর 
ও ছন্দের সমন্থয়ের। মনের আনন্দে, নেচে যেসব গান শিশুরা 
গাইতে ভালবাসে । 

শিশু-সঙ্গীত পর্ধ্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এ রকম সঙ্গীত- 
রচনার সংখ্যা একশোৌরই বেশী। “আমাদের পাকবেন৷ 
টুল গো” “আমাদের ভয় কাহারে”, “হেদে গে নন্দরাণী”, 
“এরে বকুল পারুল” “আমরা খুজি খেলার সাথী” «পৌষ 
তোদের ভাক দিয়েছে” “দূরদেশী এ রাখাল ছেলে”, “নৃপুর 
বেজে যায়” “মেঘের কোলে রোদ হেসেছে”, “শরৎ তোমার 
অরুণ আলোর”, “শিউলি ফুল, শিউলি ফুল” “ওদের সাথে 
মেলাও, যার! চরায় তোমার ধেন্ু”, «আম্নি পথভোল! এক 


শিুঙ্গীত. ১৭০ 
পথিক এসেছি” ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্ত রচিত 


গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পূর্ণাঙ্গ গ্ীতিনাট্য 
হিসাবে “কাল-মৃগয়া” বিশেষভাবে শিশুদের জন্যই রচন! 


করেছেন। 


কাব্য-সঙ্গীত 


রবীন্্নাথকে গ্ীত-রচগ্িতা এবং কবি হিসাবে যদি 
পৃথকভাবে বিশ্লেষণ কর! যায় তবে দেখ। যাবে যে রবীন্দ্রনাথের 
এই দ্বিবিধ রচন। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 
কাব্যাংশর মধ্য দিয়ে আমর! তার কবিমনের আভাষ পাই 
আবার তার কবিতা রচনার মধ্যে আমরা সঙ্গীতের অনুভূতি 
বোধ করি । কবিমন নিয়ে তিনি চোখে বা! দেখছেন তা ভাষায় 
প্রকাশ করেছেন আর গীতিকার হয়ে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে 
তাতে রংএর তুলি বুলিয়েছেন--তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন 
কথা, সুর, ছন্দ ও ভাবের আদানপ্রদানে প্রাণবস্ত হয়ে ওঠে, 
তখন চোখের সামনে গানের বিষয়বস্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর 
মনের মধ্যে আমরা তার অস্তপ্সিহিত স্বরূপ অনুভব করতে 
থাকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কাব্য ও সঙ্গীত এমন 
পারস্পরিক সঙ্গতিবোধ নিয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই এই 
পরস্পরের সংযোগসাধন ভার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । আমাদের 
দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ গেছে যে কোনে৷ গীতিকার 
হয়তো৷ গানের কথার অংশ রচনা করলেন আর তার 
স্বর সংযোজনা করলেন অন্ত কোনো স্থরকার-__ছুইটি 
বিপরীতপন্থী চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হয়তো ঘটলে! কিন্তু 
সম্পূর্ণতা এল না, গীতিকারের স্ষ্টির ভাবার্থ স্থুরকারের স্থুর 


কাব্য-সঙ্গীত ১৭৫ 


যোজনার আদর্শে ক্ষু্ণ হয়েছে এরকম প্রমাণের অভাব 
হয় না। 
ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান অংশটাই, যেমন খেয়াল, ঠৃংরী, 
পদ, টগ্সা ইত্যাদি হলো স্ুুরধন্্মী, সেখানে কাব্যাংশের 
কোনে মর্ধ্যাদাই নেই । আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে 
হবে ষে রবীন্দ্রনাথের একেবারের প্রথম দিককার কিছু উচ্চাঙ্গ- 
সঙ্গীত রচনা ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৃহদাংশই কাব্যধর্শী, 
গানের কথার অংশ সেখানে রাগ-রাগিণীর কাছে মাথা হেট 
করেনি যেমনটি দেখা যায় আমাদের কীর্তন, বাউল ইত্যাদি 
লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় 
বলেছেন-_ ] 
“বাংল। দেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে 
গান, অর্থাৎ বাণী ও স্থরের অদ্ধনারীশ্বর রপ। কিন্তু এই 
রূপকে সর্বদা! প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী 
উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের 
দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য 
ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে 
ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন 
হয় নি। ..*কিস্ত অস্কুকরণ করলেই নৌকাডুবি ; নিজের 
টিকি পর্য্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে 
ভুলতে তবে গান রচনা করেছি । ওর আশ্রয় না ছাড়তে 
পারলে ঘরজামাইয়ের দশ! হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার 


১৭৩ ববীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


স্বত্বাধিকারে জোর পৌছয় না।... ..আমাদের গানেও 
হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ 
স্থপ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী ন্বতন্ত্র সেখানে 
আমর! তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি--কিস্তু বাঙালীর 
ঘরে সেতো আতিথ্য দিতে আসবে না--সে নিজেকে দেবে, 
নইলে উভয়ের মিলন হবে না।-....-হিন্দুস্থানব সঙ্গীতকে 
আমরা শিখব পাওয়ার জন্তে, ওস্তাদী করবার জন্তে নয়। 
_, বাংল। গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধভাবে মিল্চে না দেখে 
পণ্ডিতের যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটছে তখন 
তারা পণ্ডিতি স্পর্ধ। করেন, সেই স্পদ্ধা সব চেয়ে দারুণ। 
তিতা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে 
বলেই বাংল। ভাষায় স্যষ্টির কাধ্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্র। 
করতে প্রবৃত্ত হয়েছে । বাংল গানেও কি তার স্চন। 
হয়নি, গ্রই গান কি একদিন স্থষ্টির গৌরবে চলতশক্তিহীন 
হিন্দস্থানী সঙ্গীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না 1” 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনাকে আমরা হুভাগে ভাগ 
করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিরিশ বছরের রচন! 
স্থ্ট হয়েছিল একেবারে সাঙ্গীভিক মনোভাব নিয়েই-_যার 
অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত পধ্যায়ের, গ্ুপদ, টগ্না, ইত্যাদি বিভিন্ন 
ধারার বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে এবং নানাবিধ কূটতালের ব্যবহারে 
যাদের পুরোদস্তর শাস্ত্রীয় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী 
রচনায় বিশেষ করে তার শেষের দিকের গানে কিন্তু বিপরীত 


কাব্য-সন্গীত ৯৭৭ 


ধন্ম্ণী একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল যখন তার কাব্যপ্রতিভা। 
সাঙ্গীতিক বিধিনিষেধের মধ্যে আর আবদ্ধ হতে চায়নি । 
গানের বাণীর স্থান হল তখন সর্বাগ্রে, স্বর ও ছন্দ এখানে 
বাণীর বিকাশেই আপন কর্তব্য সম্পাদন করেছে। রবীন্দ্র 
নাথের প্রথম দিকের রচনায় তার কাব্য-প্রতিভা ও সঙ্গীত- 
প্রতিভা আপন আপন যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিল তার 
ব্যতিক্রম ঘটলো তার শেষের দিকের গানে, যার মধ্যে তার 
ছুইটি প্রতিভার মিলন সাধিত হয়েছে । আজকাল গানের 
বাণী নিয়ে নানারকম সমালোচনা শুনতে পাওয়। যায়, এ 
থেকেই বোঝা যায় যে গানের বাণী সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে 
আর পূর্বের মতো উপেক্ষার বস্তু নয়_এই পরিবর্তন 
এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের উন্নততর রূচিবোধের 
জন্য ৷ অন্যান্ত প্রদেশের কথ! জানি না, তবে বাংল! দেশের 
সঙ্গীতে যে নৃতন মাজিত রুচিবোধ এসেছে, তার জন্য ' সম্পূর্ণ 
কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য, এ কথা এখন আর অস্বীকার করা 
যায় না।. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- 

“সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে 
পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংল সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। 
এই মিলন সাধনে ঞ্ুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
সহায়তা আম্বাদের নিতে হবে,--আর অনিন্দনীয় কাব্য- 
মহিম! তাকে দীপ্তিশালী করবে । একদিন বাংলার সঙ্গীতে 
যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বনে 

৯২ 


১৭৮ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সঙ্গীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার 
" কালের গ্রামোফোন সঞ্চারী গীতপতঙ্গের ছুব্বল 
গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার স্থপ্টি অপূর্ব হবে, 
গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে 
তুলবে নিত্য কালের মহাপ্রাঙ্গনে ।% 
কাব্য-সঙ্গীতই হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার শ্রেষ্ঠ 
কীন্তি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যান্য পর্যায়ের রচন। ভারতীয় 
সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কাব্য- 
সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রতিভার নিজস্ব স্যপ্টি এব্‌ং বাংল৷ 
গানে এই পর্য্যায়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথই পথ-প্রদর্শক । কাবা 
সঙ্গীত হলো! রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এমন একটি ধারা যা অপেক্ষাকৃত 
সহজে গ্রহণযোগ্য । বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্ৰীয় মিশ্র রাগের 
ব্যবহারে ও সহজ তালের প্রয়োগে কাব্য-সঙ্গীত হয়েছে এমন 
একটি ধারা যার দখল পেতে পুঁথিগত জ্ঞানসঞ্চয়নের বিশেষ 
প্রয়োজন হয় না,-কাজেই বলা যায় যে বাংলা দেশের 
সঙ্গীতানুরাঁগী জনসাধারণের জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই স্মরণীয় 
সর্টি। জর্ধসাধারণের পক্ষে রবীক্্নাথের কাব্য-সঙ্গীত 
অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণযোগ্য--কেননা সহজ সুর ও তালের 
মিশ্রণেই এই সঙ্গীত স্য্ট, যদিও উন্নততর রুচিবোধ ও 
শিল্পবোধ এই পর্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনে প্রয়োজনীয় । এই 
সব গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 


কাব্য-সঙ্গীত ১৭৪ 


“যারা খেটে খায় তাদের পক্ষে কালোয়াতি গান হয়ে 
ওষ্টে না, তাদের পক্ষে ওস্তাদের মত গল! সাধা শক্ত-_ 
সেই জন্য আমার গান ব্যবসায়িদের বাইরে থাকাই 
ভালো । গান হবে যারা আশে পাশে থাকে যাতে তার! 
খুশী হয়-"-বাইরের হাততালি পাবার জন্য নয়। ওস্তাদ 
যারা তাদের জন্য ভাবন৷ নেই, ভাবনা হচ্ছে যার গানকে 
সাধাসিধেরপে মনে আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের 
জন্য । আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত 
গল! ছেড়ে গাবে-...*"আমার আকাজ্ষার দৌড় এই 
পর্যন্ত এর খুব বেশী উচ্চাশা মনে নাই রাখলাম |” 
“সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 


লিখেছেন__ 


“আমাদের দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও 
অনুষ্ঠানগত হইয়৷ পড়িয়াছে, কেবল কতকগুল! সুর- 
সমষ্টির কর্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছ'চ ও কাঠাম অবশিষ্ট 
রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই ।, 
রবীন্দ্রনাথ করলেন এই মাটির প্রতিমার মধ্যে প্রাণস্পন্দন 


কাব্য-সঙ্গীত স্ষ্টি করে, যেখানে রাগ-রাগিণী ও কাব্যরসের 
হলো গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-_যে সঙ্গীতে ওস্তাদীর চেয়ে অনুভূতি 


হলো আদর্শ। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতে অন্তর্জগৎ 


ও বহির্জগৎ ধরা পড়লো, মানবাত্রা ও প্রকৃতির আদর্শ 


১৮৬ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 
প্রচারিত হলো এই সঙ্গীতে, জীবনের প্রতিটি ছবি অক্কিত 
হলে। কাব্যমহিমামণ্ডিত করে-_সঙ্গীতের হলো মহামুক্তি। 
রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় লিখেছেন-_ 

“চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ধ্বচনীয় 
আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে 
হঠাৎ একট! গান শুনিলে আমার কাছে শ্রক মুহূর্তেই 
সমস্ত সংসারের ভাবাস্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে 
দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয় হঠাৎ একট কি 
নৃতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে 
আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলরে সঙ্গেই 
সম্পর্ক রাখিয়াছি--এই আলোকের তলা, বস্তর তলা, 
এইটেই সমস্ত নয়।--.*-"বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত 
শক্তি আজ প্রধানতঃ বস্ত ও আলোকরূপেই প্রতিভাত 
হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই ন্ৃর্য্যের আলোকে 
বস্তর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, 
আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারিব না কিন্তু 
এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছু ন৷ 
হইয়া কেবল গগনব্যাগী অতি বিচিত্র সঙ্গীত রূপেই 
প্রকাশ পাইত-_তবে অক্ষররূপে নহে বাণীরূপেই আমরা 
সমস্ত পাইতাম । গানের সুরে যখন অস্তঃকরণের সমস্ত 
তন্ত্রী কাপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে 
দৃক্টমান জগৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে 


কাব্া-সঙ্দীত ১৮১ 


আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, তখন যেন বুঝিতে 

পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহ। ছাড়া 

কতরকম ভাবে যে তাহাকে জান! যাইতে পারিত তাহা! 

আমর! কিছুই জানি না1% 

রবীন্দ্রনাথের এই সব লেখা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই 
প্রমাণ হয় কেন সঙ্গীত ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্থাৎ 
প্রথম জীবনের সঙ্গীত-রচন। নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুষ্ট হতে 
পারেন নি। নিছক সঙ্গীত হিসাবে যে স্যষ্টি হয়েছিল সেদিনে 
ত। ছিল হাতেখড়ির অ, আ, ক, খ যার প্রয়োজন হলো 
দেই চিরপুরাতনকে জানবার চেষ্টা, কিন্তু শিক্ষা জীবনে জ্ঞান- 
সঞ্চয়নের যে পরিণতি তাই প্রতিভাত হলে কাব্য-সঙ্গীতের 
মধ্যে, যার রূপ হলে। ধীর, স্থির-যে সঙ্গীত স্থষ্ট হলে। আপন 
রূপকে ব্যক্ত করবার জন্য, যে সঙ্গীতের রূপকে না স্বীকার 
করলে সঙ্গীতই অস্বীকৃত হয়ে থাকবে । রবীক্নাথ নিজেই 
বলেছেন-__ 

“পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ 
দেবার জন্ত, তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের 
বাহন।......গান রচনায় আমি কি করেছি, কোন পথে 
গেছি গানের তত্ব-বিচারে তার দৃষ্টাস্ত ব্যবহার করা 
অনাবশ্যক । আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের 
জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো বড়ে। বাগানওয়ালাদের 


১৮২ ববীন্ত্-সঙ্গীতের ধার! 


সঙ্গীত জিনিষটাই ভূমার সুর, তার বৈরাগ্য, তার 
শাস্তি তার গম্ভীরতা সমস্ত সক্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট 
করে দেবার জন্তযেই। এই একই কারণে হাস্যরস 
আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নয়, কেনন। বিকৃতিকে 
নিয়েই বিদ্রপ। প্রকৃতির ক্রটিই এই বিকৃতি, সুতরাং 
তা বৃহত্তের বিরুদ্ধ । শান্ত হাস্ত বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্রহাস্ত 
নয়। সমগ্রের সঙ্গে অসামপ্রস্তই পরিহাসের ভিত্তি ।*-- 
শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্ত আপনাকে প্রকাশ 
কর! যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের 
বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তখন সে 
নিজের আশা) আকাঙ্ক্ষা, হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র 
রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে স্যতঠি করতে 
থাকে। আত্মপ্রকাশের এই স্যষ্টিই স্বাধীনতা ৷” 
কাব্য-সঙ্গীতে আর একটি জিনিষ আমর! পেয়েছি তা 
হলো! বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার । রবীন্দ্--সঙ্গীতে ছন্দ নিয়ে এই 
পুস্তকের ভূমিকায় বিশদভাবে আলোচনা কর! হয়েছে, তাই 
তার পুনরুক্তি আর এখানে কর! হলো না, তবে এই প্রসঙ্গে 
এইটুকু বলা যেতে পারে যে বিবিধ ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে 
সব পরীক্ষা করেছিলেন তা এই কাব্য-সঙ্গীতকে ঘিরেই। 
এ সম্পর্কে একটা মস্ত স্থবিধা হলো, এই যে কাব্য-সঙ্গীত 
পর্যায়ের রচনায় অন্যান্য ধারার গানের জন্য নির্দিষ্ট শান্ত্রগত 
বিধিনিষেধ নেই। আর একটা পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ সাফল্যের 


কাব্য-সঙ্গীত ১৮৩ 


সঙ্গে করেছেন এই কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে তা হলে! কবিতার 
ছন্দ নিয়ে গানের মধ্যে তার প্রয়োগের চেষ্টা, ছন্দ নিয়ে 
এইটেই হলো তার শ্রেষ্ঠ কীন্তি। “সঙ্গীতের মুক্তি” 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“অনেক দিন থেকেই কবিতা লিখছি, এই জন্য, যতই 
বিনয় করিনা কেন, এটুকু না বলে পারি ন৷ যে, ছন্দের 
তত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ নিয়ে যখন গান 
লিখতে বসলাম, তখন ঠাদসদাগরের উপর মনসার যে 
রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী 
দেবতা তেমনি ফোঁস করে উঠলেন। আমার জান! 
ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে ত। বিধাতার গড় 
নিয়ম, তা কামারের গড়। নিগড় নয়। সুতরাং তার 
সংযমে সংকীর্ণ করেনা, তাতে বৈচিত্র্যকে উদঘাটিত করতে 
থাকে । সেই কথা মনে রেখে বাংল কাব্যে ছন্দকে 
বিচিত্র করতে সঙ্কোচ বোধ করিনি। কাব্যে ছন্দের ষে 
কাজ, গানে তালের সেই কাজ । অতএব ছন্দ যে নিয়মে 
কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলবে এই ভরসা 
করে গান বাঁধিতে চাইলেম।” 
রবীক্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে আর একটি সার্থক 

স্থপ্টি হলো গ্জ-গান। বাংলা কবিতায় ও বাংল৷ সঙ্গীতের 
কাব্যাংশে মিল রক্ষা করা এই ছিল চিরাচরিত রীতি, 
আধুনিক সাহিত্যে যেমন এলো মিলহীন গছ্য-কবিতা, রবীন্দ্র 


৯৮ বুবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা 


নাথও স্ষ্টি করলেন অমিল কাব্যাংশ নিয়ে গগ্ধ-গান। এই 
সব গগ্ গানের কোনো কোনোটিতে ছন্দ রক্ষা করা হয়েছে 
আবার কয়েকটিতে তালের প্রয়োগ কর! হয়নি । 
স্ুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 
কাব্য-সঙ্গীতে শুদ্ধ রাগ, কুট তাল, গ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন প্রণালী, এই সব একেকারেই বর্জন 
করেছেন। সহজ সুরে ও সহজ তালে এই কাব্য-সঙ্গীত 
রচিত হয়েছে এই আদর্শে যাতে সুরবিম্তাস ও ছন্দ প্রাচুর্যে 
গানের ভাবার্থকে নষ্ট না করতে পারে। রাগমিশ্রণের ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার অধিকাংশ পরীক্ষা! করা 
হয়েছিল এই কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যেই । লোক-সঙ্গীতের স্থুর 
যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায় কাব্য-সঙ্গীতে কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মিশ্র রাগ ও লোক-সঙ্গীতের স্তরের সংমিশ্রণ পাওয়া 
যায় এই পর্য্যায়ের গানে । এর পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সঙ্গীত পর্যায়ের কয়েকটি রচনার উল্লেখ করে এ অধ্যায় শেষ 
করব। খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,” “কৃষ্ণকলি 
আমি তারেই বলি” “তুমি কি কেবলি ছবি”, “কে আমারে 
যেন এনেছে ডাকিয়া”, “নহ মাতা, নহ কন্যা” “নীল নবঘনে 
আষাঢ় গগনে”, “ওগো কিশোর আজি”, “হে নিরুপমা”, “এ 
আসে এ অতি ভৈরব হরষে”, প্বৃত্যের তালে তালে” “আজি 
যে রজনী যায়” «ওগো শেফালি বনের মনের কামনা” ইত্যাদি 
গানগুলি কাব্য-সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য রচনা । কাব্য-সঙ্গীতে 


কাব্য-নঙ্গীত ১৮৫ 
আর একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হলো 
এই যে, এই পর্য্যায়ের অধিকাংশ গানের কাব্যাংশ রচিত 
হয়েছিল পৃ অথচ সে সব রচনায় সুর দেওয়। হয়েছে অনেক 
পরে এমনকি কুড়ি, একুশ বছরের ব্যবধানে । 


(আজ 


প্রেম-সঙ্গীত 


প্রেম-সঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীতের মতই এমন একটি ধারা যার 
রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, স্থপ্টির একেবারে আদি যুগ 
থেকে শেষকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এর মধ্যেও আমর! 
রবীন্দ্-সঙ্গীতে প্রবহমান তিনটি যুগের প্রভাব লক্ষ্য করতে 
পারি। সংখ্যান্থপাতে এই ধারার স্থান দ্বিতীয়, ধশ্মসঙ্গীতের 
পরেই । “গীতবিতানে” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে বিস্তৃত তালিকা 
দেওয়া হয়েছে তাতে ৩৯৫টি গান প্রেম-সঙ্গীত পধ্যায়ভূক্ত 
বলে বণিত আছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাট্য রচন| “মায়ার-খেলার” গল্পাংশ 
প্রেমবিষয়ক এবং সর্বশেষ নাট্যরচনা “ন্যাম” ন্বত্যনাট্যের 
গল্পাংশও এ বিষয়ের । 

প্রেম-সঙ্গীত স্বভাবতই একটি কাব্যধন্মী ধারা এবং এর 
নামের মধ্যেই এর কাব্যাংশের আদর্শ পরিস্ফুট । স্ুুরযোজনার 
দিক থেকে বনু বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই পধ্যায়ের 
গানে । একেবারে প্রথম দিকের কয়েকটি গানের উল্লেখ 
করা হলো, যার মধ্যে প্রাচীন ঢঙউএর পরিবেশন প্রণালীর 


বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়__ 

| বনে এমন ফুল ফুটেছে, 
মরি লে! মরি আমায়, 
ছুজনে দেখা হলো, 
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, 


প্রেম-সঙ্গীত ১৮৭ 


তবু মনে রেখ, 

সখি, এ বুঝি বাশী বাজে, ইত্যাদি । 

উপরোক্ত গানগুলি ১৮৯* সালের পূর্বববস্তী সময় কালের 

রচনা । এর পরে যে প্রেম-সঙ্গীতগুলি পাওয়া যায়, তার স্ুর 
যোজনায় অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাধনের জন্য, পরিবেশনকালে 
ঠিক প্রাচীন ঢঙএর প্রকাশ ন। পেলেও এগুলি প্রাচীনপন্থী । 
কাব্যাংশের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা এই সব গানে দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ যার কয়েকটির উল্লেখ করা হলো-_ 

কেন বাজাও কাকণ, 

আমি কেবলি স্বপন, 

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, 

হেধিয়া শ্যামল ঘন, ইত্যাদি । 

১৯০* সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সঙ্গীত রচনার 
আঙ্গিক স্থরযোজনার ভিন্নরূপ বিস্ময়কর । কাব্যাংশের 
যে সংস্কার অন্যান্য ধারার রচনার মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়, প্রেম- 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । স্তব-সংযোজনার 
ক্ষেত্রে এই পধ্যায়ের গানে রাগসম্মত রচনাও আছে, লোক- 
সঙ্গীতের সুরের রচনাও পাওয়া যায়, মিশ্র রাগের গানের 
সংখ্যাত অসংখ্য । এর পরে বিভিন্ন স্থুরের প্রেম-সঙ্গীতের 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ কর! হলো!-__ 

রাগসম্মত রচনা 
১। চিত্ত পিপাসিত বে, 
২। পাখী আমার নীড়ের পাখী, 


১ ৮৯৮ 


৩ 
৪ । 
€ | 
৬। 
৭ | 
৮৮ । 
৯। 
১০ । 
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১২ 
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৪1 
৫ । 
৬ । 
৭ | 
৮1 
৪১ | 
৯৬৩ | 


৯ ॥ 
২ । 


ববীজ্-সজীতের ধার! 


ববে নীরবে, 

জ আলোম্ন দেখেছিলেম, 
আমার প্রাণের পরে চলে গেল, 
সে ছিল আমার স্বপনচাবিণী, 
বাণী মোর নাহি, 

ওগো ম্বপ্রস্বব্মপিণী, 

বিরহ মধুর হলে। আজি, 
সখি, আধারে একেলা ঘরে, 
গহন ঘন বনে, 
কে উঠে ভাকি, 

মিশ্ররাগের বুচন। 

হে নিরুপমা, হে নিরুপমা, 
আমর! হুজনা স্বর্গখেলনা, দি 
একলা বসো হেবো ভোমার 
অলকে কুসুম না দিও, 

সেদিন ছুজনে ছুলেছিন্ বনে, 
স্বপনে দোহে ছিন্ত কি মোহে, 
ওগো কিশোর আজি, 

তার হাতে ছিল, 

একদা তুমি প্রিয়, 

ঘবেতে ভ্রমর এলো, 


লোকসঙীতের আজকের রচনা 


সখি তোরা দেখে যা, 
আজি এ নিরাল। কুঞ্জে, 
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৪ । 
৫ | 
৬ । 
৭ | 
৮ | 
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৪ ॥ 
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১১। 
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হৃদয়ের একুল ওকুল, 
আমার প্রাণের মাঝে, 
সে আমার গোপন কথা, 
বিনা সাজে সাজি, 
আনমনা, আনষনা, 
না না, ভাকব না, 

নৃতন ভালের রচন! 
নিদ্রাহার1 রাতের এ গান, 
নিলাগুন ছায়া, 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে, 
কাপিছে দেহলতা থরথর, 

খাতু-কালীন রচন। 
বৈশাখের এই ভোবের হাওয়া, 
মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে, 
বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে, 
মেঘছায়ে সজল বায়ে, 
এই শরৎ আলোর কমলবনে, 
সখি, আমারি দুয়ারে কেন, 
হেমস্তে কোন বসস্তেরি বাণী, 
পীর 
শিউলি ফোটা ফুরোল যেই, 
চক্র পবনে মম চিত্ুবনে, 
আজি দক্ষিণ পবনে, 


৯৮৯ 


(শ্রীন্ম ) 
(ব্য) 


( শরৎ ) 


ঠ্ট 


(হেমন্ত ) 
( শীত ) 
(বসস্ত ) 


ধশ্মসঙ্গীত 


এই পুস্তকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার 
তিনটি স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধিকাংশ ধারা সম্পর্কেই লক্ষ্য করা যায় 
ষে তাদের অস্তিত্ব এই তিনটি স্তরের একটি ব1 ছুইটির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ কিন্তু ধর্মসঙ্গীতের রচনার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম 
হয়েছে। ধর্্মসঙ্গীতের রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-স্থষ্টির 
সমগ্র ৬১ বৎসর কাল পধ্যস্ত বিস্তৃত । “তোমারেই করিয়াছি 
জীবনের প্বতারা,” “তোমারই তরে মা সঁপিন্ু দেহ” ইত্যাদি. 
রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা থেকে শেষ রচনা 
“হে নৃতন দেখা দিক আরবার” পধ্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
রচনার ইতিহাস পর্য্যালোচন! করলে দেখ যায় যে প্রায় এক 
হাজার ধর্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। যুগ ও 
রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গঠন-বৈশিষ্টোও 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে,কিন্তু সে আঙ্গিক পরিবর্ধন 
কাব্যাংশ ও স্থুর-বিষ্যাসের আদর্শেই হয়েছিল এবং অন্যান্য 
কয়েকটি ধারার মতো ধর্ম্মসসঙ্গীত রচনা কয়েকটি যুগ বা স্তরের 
অস্তবর্তী ক্ষণস্থায়ী রচনার অন্তুর্ভ,ক্ত নয়। নুর ও সংযোজনার 
ক্ষেত্রেও বহুবিধ পরীক্ষা এই ধর্মসঙ্গীতের মধ্যেই হয়েছিল, 
সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন৷ পরে করব । 
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রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক 
আবহাওয়াই ছিল তার সঙ্গীত রচনার প্রধানতম প্রেরণা ও 
উৎসস্থল আর সেই আবহাওয়ার মধ্যে ধর্্মসঙ্গীতের 
প্রচলনই ছিল সমধিক । আমরা! রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের 
রচনার মধ্যে ধর্মসঙ্গীতই বেশী করে পেয়েছি, তাই রবীন্দ্র- 
নাথের ধর্মমসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করবার পুবেরবে সে 
সময়কার ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার কথা 
কিছু বলা প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন-_ 
“কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে 
না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর 
সাজাইয়া মাঘোংসবের অনুকরণে আমরা খেল। 
করিতাম-_এ খেলার অন্ুুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গই 
একেবারে অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।” 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদির উৎসাহ ও 
প্রেরণ ফলেই রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই ধরন্মসঙ্গীত রচনায় 
চেগ্িত হয়েছিলেন । “জীবন-স্মৃতি”তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ 
“যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, পিতা বাগানের সম্মুখে 
বারান্দায় আসিয়। বসিতেন--তখন তাহাকে ব্রহ্গসঙ্গীত 
শোনাইবার জন্ত আমার ডাক পড়িত।-াদ উঠিয়াছে 
গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোসার আলো বারান্দার 
উপর আসিয়া পড়িয়াছে--আমি বেহাগে গান 
গাহিতেছি।” 
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১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজন্ব রচনা “নয়ন তোমারে 
পায়না দেখিতে” মহত্বিকে শোনালেন-_গান গাওয়া শেষ 
হলে দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে একটি পাঁচশত টাকার চেক হাতে 
দিয়ে বল্লেন--+“দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা! জানিত ও 
সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তার! পুরস্কার দিত 
রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা! নাই, তখন 
আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে ।” সঙ্গীত রচনায় এই 
ভাবেই উৎসাহ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বাল্যজীবনে 
ও যৌবনে পিতা ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে। 
আত্মীয়জন ছাড়াও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক বিষুঃ 
চক্রবর্তী শরীক সিংহ, রাধিকা গোস্বামী ইত্যাদির কাছে 
থেকে যে উৎসাহ ও প্রেরণ পেয়েছিলেন বাল্যজীবনে ধর্ম্ম- 
সঙ্গীত রচনায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতস্থষ্টির ইতিহাসে তার 
দামও কম নয়। 

বাল্যজীবনে পারিবারিক আচার, উৎসবে এবং ১৯০০-_ 
১৯০১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় নানা অনুষ্ঠানের জন্য রচিত ধন্মসঙ্গীত আমরা 
পাই প্রথম দিকের রচনার মধ্যে । প্রতি বছরই মাঘোৎসবের 
জন্য নৃতন গান রচিত হতো--আর লেখ হতো নানা 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ধর্মসঙ্গীতগুলি। ১৯১০১১ সাল 
থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যস্ত আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ 
ধর্মসঙ্গীতগুলি যা গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির 
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অন্তর্ভক্ত। এই সব গান অধিকতর কাব্য মণ্তিত হলো এবং 
এই সব গান থেকে স্থুর করেই পরবতী কালে রবীন্দ্রনাথ তার 
সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন । 
ন্ুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতে বহুবিধ 
বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলি, গীতিষ্নাল্য 
ও গীতালি রচনার পুব্ব পর্যন্ত অর্থাৎ একেবারে গোড়া থেকে 
১৯০৯১০ সাল পধ্যস্ত রচিত ধন্মসঙ্গীতগুলিতে বিশেষ ভাবে 
হিন্দুস্থানী গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এর কারণ হলে! 
রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে ও যৌবনকালে বিষুর চক্রবর্তী, 
“শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকদের 
প্রভাব। বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের ধন্মসঙ্গীত রচনার 
স্থর-সংযোজনার ক্ষেত্রে এদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই 
যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়। যায়। ১৯১০।১১ সাল থেকে 
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ইত্যাদির অস্তৃভূক্ত এবং স্বতন্ত্র 
রচনার অন্তর্গত ধন্মসঙ্গীতগুলি হিন্দুস্থানী সঙ্গীর প্রভাব- 
মুক্ত এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এই 
সময় থেকে শেষ পধ্যন্ত, কেবলমাত্র ১৯৩৭ সালের দক্ষিণী 
গানের সুরে রচিত কয়েকটি গানের স্থুর ছাড়া, এবং ১৯১৩ ও 
১৯২৫ সালের কয়েকটি হিন্দিভাঙ্গ৷ রচন। ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মসঙ্গীত রচনার হিন্দুস্থানী বা অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীতের 
প্রভাব পাওয়া যায় না। হিন্দিভাঙ্গ৷ ধন্মসঙ্গীতগুলির 
অধিকাংশই ফ্রুবপদ্ধতির যদিও খেয়াল ও ভজনের সুরের 
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গানও যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া যায়। ভজনের স্থরের যে সব 
রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশই অন্যান্য 
প্রাদেশিক ভজনের সুর নিয়ে রচিত। বম্পক, বস্ঠী, রূপকৃড়া, 
নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক এই যে ছয়টি নূতন তাল 
রবীন্দ্রনাথ স্থপ্টি করেছেন, সেই ছয়টি তালের অধিকাংশ 
রচনাই ধর্মসঙ্গীত পর্যায়ের । এর পরে বিভিন্ন পর্যায়ের 
যেসব ধর্মাসঙ্গীত পাওয়া যায় তার অল্পসংখ্যক গান নিয়ে একটি 
তালিক। দেওয়া হলো-_ 
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হিন্দি ভাঙ্গা (প্রুপদ ও ধামার ) 
আঙ্জি বহিছে বসন্ত পবন ( আজু বহত সুগন্ধ পবন--বাহার ) 
তেওড়া 
প্রথম আদি তব শক্তি (প্রথম আদি শিব শক্তি-_দীপক পঞ্চম) 
2 _স্থুরফীকতাল 
আজি মম মন চাহে (ফুলি বন ঘন মোর--বাহার ) চৌতাল 
আমারে করো জীবন দান ( ইয়া জগ ঝুট--শঙ্করা ) চৌতাল 
এ ভারতে রাখ ( এ বতিযণ মেরো--স্থারট ) চৌতাল 
শুত্র আসনে বিরাজে ( কুদ্রদেব ভ্রিনয়ন-_-ভেবো) 
আড়া চৌতাল 
স্থধা-সাগরতীরে (আয়ে ফগুন ঝড়ো মান--নায়কী কানাড়া) 
ধামার 
জাগেনাথ জ্যোতস্ারাতে (আছ বঙ্গ খেলত হোরি--বেহাগ ) 
ধামার 
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হিন্দি-ভাঙ। ( ০খয়াল ) 
আনন্দ ধারা বহিছে ভূবনে (লাগি মোরে ঠমক--মালকোব ) 


ত্রিতাল 
চরণধ্বনি শুনি ( মুবুলী ধ্বনি শুনি-__সিন্ধু ) ঝাপতাল 


ডাকে বার বার ডাকে (মোহে ঠৈসে নিকি লাগি--কেদারা ) 
ত্রিতাল 
নয়ান ভাপিল জলে ( পাপিহা! বোলেরে--শ্কাম ) একভাল 
দয় নন্দন বনে ( উড়ত বন্দন নব--বপন্তপঞ্চম ) ঝাপতাল 
হিন্দি-ভাঙ্গ! € টষ্গাঃ ভজন, তেলেন। ) 
এ পর্বাসে ব্ববে কে হায় (ও মিঞা বেজহুওয়ালে--সিন্ধু ) 
মধ্যমানি 
কে বিলে আজি (বে পরিয়া তাডে--সিন্ধু ) মধ্যমান 
হৃদয় বাসন পূর্ণ হলো ( মিয়া বে মাহুলে-ঝিঝি'ট ) ম্ধ্যমান 
মন জাগো মঙ্গল লোকে (জাগে! মোহন প্যারে-ভৈরো ) 
ত্রিতাল 
স্বখহীন নিশিদিন (দারাছ্িম দারাছিম-_-লটমলার ) ভ্রিতাল 
প্রাদেশিক ভজনের স্থুরের ধর্ম সঙ্গীত 
বিশ্ববীণারবে (নাদবিস্া পরব্রহ্ম রল-_-শঙ্করাভরণ ) 
মহীশূরীভজন, তালফেরতা 
বাজে বাজে রম্যবীধ] ( বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা--ইমন কলাণ ) 
পাঞ্জাবীভজন, তেওড়। 
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে ( পূর্ণ ন্ত্রাননে চিন্মস্ব হরণে ) 
কর্ণাটীতঙজন 
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ববীন্দ্র-সজীতের ধাবা 


বীভজন 
হরি স্থন্দর (এ হরি সুন্দর ) এগ 
রা নমনোমোহিণী (মীনাক্ষী মে মুদম-. 
টিসি দক্ষিণীভজন, আদিতাল 
তাল 
যদি আসে তবে কেন- পূর্ণষড়জ., মহীশৃরী--এক 


নূতন ভালের ধর্মসঙ্গীত 
বিপদে মোরে রক্ষা কর ( ইমন কলঢাণ জিত 
আমারে ষদি জাগালে আজি (নট রা 
জলেনি আলো! অন্ধকারে (মিশ্র রি 
আমার ভূবন ত আজ (মিশ্র) 


( ভৈরবী )-বূপক্ডা 
দিল 

রা উর পারা তুমি (হাম্বীর )__রূপকৃড়া 
রে ঘন আধারে ( নর 
পেকে ীনেীনোরীকে ( টোড়ি )--নবত 


| --একাদশী 
দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া (স্থরট মলার ) 


1 জননী তোমার করুণ চরণখানি ( গুণকেলি ১ _নবপঞ্চক 


লোকসঙ্গীতের ভ্ুরের ধর্দসঙগীত 
জীবনবল্লভ ( কীর্তন ) 
ওহে 
প্রভু আজি তোমার (কীর্তন রি ৰ 
এ মিলেছি আজ (রামগ্রসাদ 
আমরা 
তার অস্ত নাইগো ( বাউল) 


যেথায় তোমার লুট হতেছে 1৬৭ ৰ 
তোমার খোলা হাওয়া (ভ 
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অন্যান্য 
জীবন বখন শুকায়ে যায় 
তুমি ভাক দিয়েছ কোন সকালে 
একি করুণা করুণাময় 
এই তো! তোমার আলোক ধেঙ্ু 
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে 
তোমারি নাম বলব নান! ছলে 
অন্ধকারের উৎস হতে 
জীবনে যত পৃজা৷ হলন। সারা 
আমার মাথা নত করে দাও 
তোমার সোনার থালায় সাজাব 
সীমার মাঝে অসীম তুমি 
ধায় যেন মোৌর সকল ভালবাসা 
যতবার আলো! জালাতে চাই 
আমার মিলন লাগি তুমি 
আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 
আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় 
আমারে তুমি অশেষ করেছো 
আমার সকল ছুঃখের প্রদীপ 
যদ্দি প্রেম দিলেন! প্রাণে 





উদ্দীপনার গান 


“উদ্দীপনার গান” এই ধারার রবীন্দ্-সঙগীতের সংখ্য। 
অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনায় এদের একটা 
বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বীধ্য, যৌবন ও 
পৌরুষের উপাসক একথা তার বিবিধ রচনার মধ্য দিয়ে জানা 
যায়। রবীন্দ্র-কাব্যে ও সঙ্গীতের কাব্যাংশে এই ধরণের 
বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতের স্থুর সংযোজনার 
ক্ষেত্রেও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান 
রচনা করেছেন, যার স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য ধারার রচনার মধ্যেও 
সুপরিক্ফুট। 

অনেকেরই ধারণ ছিল যে ভারতীয় সঙ্গীতে উদ্দীপনার 
গানের খুবই অভাব আবার অনেকে কেবলমাত্র স্বদেশী 
সঙ্গীতকেই এই পর্ধ্যায়ভুক্ত করে থাকেন। এই ছুই ধারণাই 
যে ভুল একথা প্রমাণ যোগ্য । অনেকের মতে পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের স্বরে রচিত গানেই এই উদ্দীপনা স্থষ্টি সম্ভবঃ কিন্তু 
এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না কেননা আমর! রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র সঙ্গীত স্যষ্টির ইতিহাস পধ্যালোচনা করলে দেখতে 
পাই যে ধ্ুপদ, লোক-সঙ্গীত ইত্যাদির স্থুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
এই পধ্যায়ের বু গান রচনা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের 
সুর নিয়ে উদ্দীপনার গান রচনা! যে রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন 


উদ্দীপনার গান ১৪৪ 


তা নয়, এ প্রচেষ্টা বু পূর্বেই হয়েছে । এ দেশে বহু পূর্বে 
যে নওহরবাণী ঞ্ুপদের গান পরিবেশিত হতো, শক্তির 
প্রকাশই ছিল যে সঙ্গীতের ধন্ম। বর্তমানে যে গওহরবাণী 
দ্রপদ গান আমরা শুনে থাকি তার মধ্যে নওহরবাণীর তুলনায় 
উদ্দীপনার অভাব থাকলেও, অন্যান্য গানের তুলনায় প্ুপদ 
গানের গার্ভীর্য্য প্রামাণ করে যে সে যুগে এ ধরণের গানের 
অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল ও কাজী 
নজরুল ইসলামের বহু সঙ্গীত রচনায় আমরা এই ধরণের গান 
পেয়েছি। 

রবীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল জীবনে বহু শোৌকতাপ, বাধা- 
বিপত্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন তাকে বহুবার হতে হয়েছিল 
কিন্ত আপন মানসিক দৃঢ়তায় তিনি নির্ভীকভাবে সে সব 
সমস্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। যে আড়াই' হাজার রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত আমরা পেয়েছি তার একটা বড়ো অংশই রচিত 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও 
পারিপাশ্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে, তাই তার বহু সঙ্গীত 
রচনায় আমরা নিভ্শক মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাই। 
মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমাদের 
অনেকের থেকেই বেশী করে কিন্তু সেই মৃত্যুশোককে তিনি 
জয় করে রচনা করেছেন-_ 

১। বজ্রে তোমার বাজে বাশী 

২। ছুঃখের তিমিরে যদ্দি জলে তব মঙ্গল আলোক 


২০৬ ববীন্দ্র-সঙ্গীতের ধার 


ও। চুঃখবদিনাপাবেত 
1 মোর মরণে তোমার হবে জয় 
বিপদের সম্ঘুখীন হতে তিনি প্রার্থনা করলেন-__ 
বিপদ্দে মোরে রক্ষা করো! এ নহে মোর প্রার্থনা, 
[পৰে যেন করিতে পারি জয় 
শ্রাস্তি, অবসাদ দূর করতে তিনি লিখলেন-_ 
১1 হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে 
২। যিনি সকল কাজের কাজী 
চিত্তের অস্থিরতা দূর করতে রচিত হলো__ 
১। যদি ঝড়ের মেঘের মতো! আমি ধাই চঞ্চল অন্তর 
ভবে দয়! করবো হে, দর] করে হে, দয়া করো ঈশ্বর | 
অন্যায়ের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ 
১। সর্ব খর্বতাঁরে দহে তব ক্রোধদ্াাহ 
,২। প্রচণ্ড গঞ্জনে আসিল একি ছু্ছিন 
৩। জাগো, হে রুদ্র জাগো 
৪| হিংসায় উন্নন্ত পৃথ্থি 
€। তিমিরময় নিবিড় নিশ! 
কাপুরুষতাকে আঘাত করতে রচিত হলো -- 
»। ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভূবনের ভার 
২। কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি 
৩। ভয়েরে মোর আঘাত করো! ভীষণ, হে ভীষণ 


আঘাত সহ্য করবার শক্তি সঞ্চয় করতে লিখলেন- 
আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো 
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উপরে যে গানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ধর্ন্- 
সঙ্গীতের অন্তর্গত কিন্তু কাব্যাংশ ও সুর সংযোজনার বিচারে 
এই সব গানে যে বলিষ্ঠ আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় 
তা কেবলমাত্র যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একট। বিশিষ্ট পর্যায় তা 
নয়, এই সব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমর! জানতে পারি 
রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের স্বরূপ । ধর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত 
এই ধরণের আরো! কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে কর! যায়-- 

১। এ মহামানব আসে 

২। ভেঙ্গেছ ছুয়ার এসেছ জ্যোতির্ন্ 

এর আগে ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্গত যে সব গানে পৌরুষ ও 
উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়েছে। এগুলি ছাড়াও কয়েকটি গানে যৌবনের আনন্দ ও 
উচ্ছাস যে ভাবে ব্যক্ত কর! হয়েছে সঙ্গীত রচনাক্ষেত্রে তা 
বিরল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চির নবীনের উপাসক তাই এই 
সব গানে তিনি কথায় ও সুরে যৌবনের জয়গান সার্থক ভাবেই 
ব্যক্ত করেছেন। ফাল্গুনী, নবীন, তাসের দেশ ইত্যাদি 
নাটকগুলির ভাবার্থই হল এই যৌবনের জয়গান। এই 
তিনটি নাটকের কয়েকটি গান ছাড়াও এই পর্যায়ের অন্তর্গত 
কয়েকটি গানের তালিকা! দেওয়া হলো 

১। আমরা নূতন যৌবনেরি দূত 

২। সবকাজে হাত লাগাই মোরা! 

৩। একন্ত্রে বাধা আছি সহশ্রটি মন 


২৩২ রবীন্দ্-সজীতের ধাবা 


৪। এবার তো! যৌবনের কাছে হার মেনেছে 

€। ভালোমান্ছষ নইরে মোরা 

৬। খর বাধু বয় বেগে 

৭।| গ€রে আয়রে তবে যাতরে সবে 

৮। আমবা লক্মীছাড়ার দল 

৯। আনব নৃতন প্রাণের চর 

১৬ | আমাদের ভয় কাহারে 

১১। আমাদের পাকবেন! চুল গো 

হৈ হৈ সঙজ্ঘের জন্য রচিত নিম্নোক্ত গান কয়টিও এই 
পর্যায়ের অস্তভূক্তি যদিও কাব্যাংশের বিচারে সেগুলি 
হাস্তরসাত্মক রচনা-_ 

১। পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে 

২। কীাটাবনবিহারিণী সুরকনা দেবী 

৩। .না গান গাওয়ার দলরে মোরা 

সম্মেলক সঙ্গীত পরিবেশনে উদ্দীপন! স্থপ্টি করবার 
প্রয়োজন খুবই এবং এই কারণে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধারার 
অন্তর্গত বন্ুগানে এই আদর্শ রক্ষার্থে এমন সব সুর দেওয়া 
হয়েছে যার মধ্যে তেজত্বিতার অস্তিত্ব বিশেষভাবেই লক্ষ্য 
করা যায়। স্বদেশী সঙ্গীতে সুর সংযোজনার আদর্শও এই 
একই প্রকারের এবং এই সব গানের সুরের ভিতর দিয়ে 
উদ্দীপনার স্যষ্টি না করতে পারলে এই সব গান ব্যাপকভাবে 
আকর্ষণীয় হয় না। যে সব খতু-সঙ্গীতে কাল বৈশাখী ঝড় 
ইত্যাদির বর্ণনা আছে তার স্থুর-যোজনায় একটা উদ্দীপন 


উদ্দীপনার গান ২৪৩ 


স্যগ্টির প্রেরণ আছে । শরৎ ও বসস্তের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত 
করতেও স্থুর যোজনার ক্ষেত্রে এই বিশেষ উদ্দীপনা স্যপ্টির 
প্রয়োজন-_তাই রবীন্দ্রনাথের নিয়লিখিত কয়টি খতু-সঙীত 
রচনাকে “উদ্দীপনার গান” এই পর্য্যায়তৃক্ত করা চলে-_ 
১। এ বুঝি কাল বৈশাখী 
২। দারুণ অগ্নিবানে 
৩। আমরা সবাই রাজা 
৪1 এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ 
৫ | আহ্বান আসিল মহোৎ্সবে 
৬। হিদয়ে মন্দ্রিল ভমরু গুরু গুরু 
৭। থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ 
৮। গগনে গগনে ধায় হকি 
৯। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে 
১০1 এসো এসো বসম্ত ধরাতলে 
১১। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে 
উপরোক্ত গানগুলি ছাড়াও “পিনাকেতে লাগে টঙ্কার” এবং 
শিল্লোৎসবের গান “নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র” এই ছুইটি গানকে 
“উদ্দীপনার গান” পর্ধ্যায়তৃক্ত করা চলে । সুর সংযোজনা 
সম্পর্কে পর্য্যালোচন। করলে দেখ। যায় যে এই সব উদ্দীপনার 
গানে রবীন্দ্রনাথ ফ্রুপদ ও খেয়াল পদ্ধতির রাগসম্মত স্থুর এবং 
মিশ্ররাগের সবুর ও লোক-সঙ্গীতের সুর সমভাবেই ব্যবহার 
করেছেন। 


“বিদেশী সুরের গান” 


“বিদেশী সুরের গান” এই পর্্যায়তৃক্ত করা হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের সেই সব সঙ্গীত-রচনাকে, সে সব গানের সুর 
তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত, পাশ্চাত্য- 
সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি থেকে । এই পর্যায়ের গান 
সম্পর্কে অনেকেই বলে থাকেন যে এগুলি অনুকরণছহুষ্ট, এতে 
তার সৃষ্টির স্বার্থকতা নেই। এই ধরণের অহেতুক এবং 
বিকৃত সমালোচনা সমালোচকদের নিতাস্ত অজ্ঞতার 
পরিচায়ক । সঙ্গীত-সাধনা এবং শান্ত্রসম্মত গবেষণার মাধ্যমে 
ভারতীয় সঙ্গীতে এই যে এত বিভিন্ন ধারার শাখা-প্রশাখ৷ 
যুগ, রুচি ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করেছে, 
এর দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসৃত্র বিচ্ছিন্ন হয়নি কিন্তু 
সঙ্গীত সাধকদের স্জন প্রতিভার বিকাশ এই সব ধারার 
মধ্যে পরিষ্কার ভাবেই বর্তমান এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বরাবরের জন্যই জঙ্গীত-সাধকদের মূলধন 
থাকবে, সঙ্গীত-্রষ্টার নিজ প্রতিভার প্রয়োগ নৈপুণ্যে যে 
সংস্কার সাধিত হয় তার ফলেই হয় এই সব শাখ' প্রশাখার 
স্গ্ি। যে কোন সুরকার বা সঙ্গীত-শিক্পীর প্রাথমিক জীবনে 
সঠিক শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন এবং এই শিক্ষাজীবনে তাদের 


বিদেশী সুরের গান ২০৫ 


বিভিন্ন সঙ্গীতের অনুকরণীয় আদর্শগুলি গ্রহণ করতে হবে, 
বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং এই সময়কার রচনার মধ্যে সেই 
সব শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রভাব থাকাই নীতিসম্মত। নানাবিধ 
অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে 
সঙ্গীত-ত্রষ্টার আপন স্থষ্টির বিকাশ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
সঙ্গীত-রচনা পর্যালোচনা করলে আমরা এই সত্যটাই বুঝতে 
পারি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাসের আদিযুগে ও মধ্যযুগে 
ভাই আমরা দেখতে পাই সেই সব ভাঙ্গা-গানের অস্তিত্ব 
যাদের লেশমাত্র নেই শেষষুগে অর্থাৎ পরিণত বয়সের রচনায় । 
কিন্ত এই সব ভাঙ্গা-গানের মধ্যেও আশ্যধ্যভাবে লক্ষ্য কর। 
গেল যে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, অন্তান্ত প্রাদেশিক বা পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের অনুকরণে যে সব গান রচন। করেছেন তার বাল্য- 
জীবনে ও যৌবনকালে, ভার মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক 
বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবেই ' রক্ষিত হয়েছে । অন্থুকরণছুষ্ঠ হলেও 
তিনি তাদের বিজাতীয় করে তোলেননি এবং রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গীত-ন্ষ্টির সার্থকতার পরিচয় এইখানেই সব চেয়ে বেশী । 

“বিন্দশী স্থরের গান” এই পধ্যায়ে ববীন্দ্রনাথের যে সব 
রচনা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আমরা পাই মারাঠী, 
গুজরাটা, কর্ণাটা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাঙ্জী, মহীশুরী, এবং পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের গাদের সুর নিয়ে যে সব সঙ্গীত রচিত হয়েছে 
সেইগুলি। এর পরে ব্বতস্ত্রভাবে এই সব গান নিয়ে 
আলোচন। করব-_ 


২৪০৬ রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 

অন্যান্য প্রাদেশিক সঙ্গীতের সুরের রচনা-_মহীশূরী, 
মাদ্রাজী, গুজরাট, পাঞ্জাবী ও কর্ণাটী গানের সুর নিয়ে 
ববাজ্শাধ যে সব গাণ রচনা করেছেন তার একাঢ তালকা। 
নীচে দেওয়া হলো--- 


রবীন্দ্রনাথের গান মূলগান 
বিশ্ববীণারবে নাদবিদ্যা পরব্রহ্ষরদ ( শঙ্করাভরণ ) মাবাঠী 
চিরসথা মোরে ছেড়ে না - মহীশৃরী 
যদি আসে তবে কেন -- মহীশৃরী 
চিরবন্ধু চিরনির্ভর -- 
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ -- ” 
আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে -_ টু 
কোথা আছ প্রত -- গুদ্ধরাটা 
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি স্ £ 
নমি নমি ভারতী -- 
যাওরে অনস্ত ধামে স্্ ” 
বড় আশ! করে সখী বাবা কর্ণাটকী 
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে পূর্ণচন্দ্রাননে চিন্ময়হরণে ? 
সকাতরে ওই কাদিচ্ছে চারি বর্ষা পর্যন্ত " * সুই 
বাজে বাজে রমা বীণা বাদৈ বাদৈ রম্য বীণা বাদে পাঞ্রাবী 
এ হি সুন্দর এ হরি সুন্দর টু 
বাজে করুণ স্থুবে নিতু চরণ মূলে মান্রাজী 
বাসন্তী, হে তুবনমনোযোহিনী মীনাক্ষী মে মুদম্‌ 


নীলাঞ্চন ছায়। বুন্দাবন লোলা 


বিদেশী সবরের গান ২০৭ 


লোকসঙ্গীতের সুরের রচনা-__রামপ্রসাদী ও কয়েকটি 
বাউল গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রচন। করেছিলেন তার 
তালিকা দেওয়া হলো-_ 


রবীন্দ্রনাথের গান মূলগান 
আমি শুধু রইন্থ বাকী রামপ্রসাদী স্থৃর 
আমরা মিলেছি আজ রর র্‌ 
শামা এবার ছেড়ে চলেছি মা ০ 
যদি তোর ডাক শুনে কেউ হৰিনাম দিয়ে জগত মাতালে 
আমার মোণার বাংলা আমি কোথার পাব তারে 
এবার তোর মরা গাঙে মন মাঝি সামাল সামাল 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের রচনা'_ 
রবীন্দ্রনাথের গান মূল গান 
কালী কালী বলরে আজ 91505 1,99 
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে ৪1১81808170 0:৯০06৪ 
সকলি ফুরালো চ৯10, 4051: 
মানা না মানালি (০ আ1281:9 010ঘ5 
তুই আয়রে কাছে আয় 179 311051) 391718,0615 
পুরানো সে দিনের কথা 010 1812 959 
কতবার ভেবেছি [00106 ০০ 26 0115 
ও দেখবি বে ভাই বি 


উপরোক্ত গানগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা 
আছে যার মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশী করে 
পাওয়া যায় যেমন-- 


২০৮ রবীন্র-সঙ্গীতের ধাবা 


১। আহা জাগি এ বসস্তে 

২। আমি চিনি গো চিনি তোমারে 
৩। ধরা দিয়েছি গো 

৪। তোমার হলে। সরু । ইত্যার্দি। 


উপরোক্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত গানগুলি ছাড়াও বাংলা 
রাগসঙ্গীত ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র গান রচন্না কোরেছেন 
তা হলো “চাচর চিকুর আধো” এই গানের স্থুরে রচিত “বেঁধেছ 
প্রেমের পাশে ।” এই পর্য্যায়ভৃত্ত না হইলেও একটি গানের 
উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা__ এই গানটি হলো 
ইংরাজিতে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সঙ্গীত রচনা যেটি ১৯১৫ 
সালে 09019 00199:0. কৃত পালিয়া'র ইংরেজী নাটক 
0089 1190197501 01 47]0) এর জন্য রচিত হয় । গানটির 
প্রথম. পংক্তি হলে 176 0৪৪ 13 10 90106, 1])8 1069 1৪ 6০ 
1007” বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, লোক- 
সঙ্গীত ইত্যাদি স্থুরের যে সব রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমর! পেয়েছি 
সে গুলি রবীন্দ্রনাথের খুবই অল্প বয়সের রচনা । মাত্রাজী; 
স্থবরের গানগুলির রচনাকাল ১৯৩১ সাল । 





ধ্পদ ও ধামার 


আত্মসংঘম ও নিষ্ঠার অভাবের জন্য, সঙ্গীতকে সহজতর 
করবার একটা চেষ্টা চলে আসছে বহুদিন থেকেই--মাত্র 
পঞ্চাশ বছর আগে যে ঞ্পদ ছিল সঙ্গীত-জগতের একচ্ছত্র 
সম্রাট, খেয়াল জাতীয় গানের চাপে তা ধ্বংশ হতে চলেছিল 
যেমনি ঠংরীর প্রসারে খেয়াল আজ তার বৈশিষ্ট্য হারাবার 
পথে। স্থখের বিষয় যে, আংশিক ভাবে হলেও, ঞ্রুপদ ক্রমশই 
তার মধ্যাদার আসনে ফিরে আসছে এবং বাংল! গানের মধ্য 
দিয়ে এই লুপ্তপ্রায় সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের কৃতিত্বের একটা 
বড়ো অংশই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য । একদিন ঞ্ুপদ গানকেই 
একমাত্র শাস্ত্রয়ন্মত সঙ্গীত বল! হতো। রবীন্দ্রনাথ ধ্পদ 
যুগেরই মানুষ ছিলেন তাই তার সঙ্গীত রচনার মধ্যে ফ্রুপদ 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র সঙ্গীত রচনার মধ্যে প্রথম ও মধ্যযুগের গানে পদের 
প্রভাব খুবই বেশী এবং শেষ যুগের রচন! ঞ্ুপদের প্রভাবমুক্ত 
হলেও, যে অলঙ্করণ নীতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বাতন্ব্য স্থপ্রতিষ্টিত 
করেছে তা ঞ্ুপদ ও টগ্লার সংমিশ্রণে স্থষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এক 
জায়গায় বলেছেন-- 

“আমরা বাল্যকাল থেকে ঞ্ুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার 


আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মধ্যাদ। রক্ষা করে। 
১৪ 


২১৬ রবীন্র-সঙ্গীতে ধারার 


এই'ফ্রপদ গানে আমর! ছুটি জিনিস পেয়েছি--এক দিকে 
তার বিপুলতা, গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন, 
স্ুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। প্রাচীন 
ক্রাশিকাল অর্থাৎ ঞুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় নিতান্তই আবশ্তক--তাতে হুর্বল রসমুগ্ধতা 
থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে । জনশ্রুতি আছে যে, 
আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে, আমার আদিযুগের রচিত 
গানে হিন্দ্স্থানী . গ্বপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল 
অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্বতাত্বিকদের 
নিদারুণ বাদবিতগ্ার জন্য অপেক্ষা করে আছে ।” 
স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ঞ্ুপদের 
বৈশিষ্ট্য কি? প্রায় প্রত্যেক গ্রুপদ গানেই চারটি তৃক কিংবা 
পদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঞুবপদ্ধতির গানের পরিবেশনে 
মীড় গমক ও আশের ব্যবহারই সমধিক । তালের মধ্যে 
চৌতাল, আড়া-চৌতাল, তেওড়া, ঝ'ণাপতাল, ও স্ুুরর্ফাক্তা এই 
কয়টি তালই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। খ্ুপদের বিষয় হলো 
ধন্ম, প্রকৃতির বন্দনা ও রাজার গুণগান । গ্রুপদের রস শাস্ত ও 
গম্ভীর, বাহুল্য বজ্জিত এশ্বধ্য তার অন্তরের, এবং এই 
কারণেই ঞ্ুপদে তালের ব্যবহার নিবিদ্ধ। ঞ্ুপরদের গতি 
হলো! গজের যেমন সর্পগতি হলো ধামারের । যার কণ্ঠে তান 
'অজত্র, স্বর কম্পমান, ধার স্বভাবে সংযম নেই তার পক্ষে 
প্রকৃত ফ্রুপদী হওয়া সম্ভব নয়। এ্ুপদের বাধুনি ও রাগ- 


্রপদ ও ধাষার ১৯ 


বিস্তারের পদ্ধতি খুব ধরা-বাঁধা ও ছন্দবদ্ধ। গ্রুপদীয়ার 
প্রাণপণে চেষ্টা করতেন শিখে নেওয়া গানগুলির চেহারা হুবহু 
বজায় রাখতে এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রুপদাঙ্গ গানেও এই একই 
আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। 

একটি বিশিষ্ট ঘরোয়ানার সঙ্গীত-শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি গ্ুপদ গানে তান, বাটের ব্যবহার করে থাকেন-_- 
এর প্রধান কারণ হলো, যে সব গানের সুর ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
এই সব গান রচনা! করেছেন, সেই সব মূল হিন্দৃস্থানী গ্রুপদ 
গানগুলি এই ঘরোয়ানার অস্ততূক্ত। ঞুপদ গান মাত্রেই 
তালের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নয়, তবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত 
পরিবেশনে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতার ফলে হয়ত কোনে 
কোনো ক্ষেত্রে এই অশাস্ত্রীয় পরীক্ষ। চলে আসছে কিন্তু 
রবীন্দ্-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইরূপ তান বাটের ব্যবহার নিন্দনীয় 
কেননা এর ফলে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হবে তার মধ্যে 
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামাম্যতম বৈশিষ্ট্যও খুজে পাওয়া যাবেন 
আর বৈশিষ্ট্যহীন রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত 
স্থষ্টির পক্ষে অবমাননাকর । রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত- 
রচনা পর্যালোচনা! করলে দেখ! যায় যে তিনি তার গানের 
কাব্যাংশকে কখনো! ক্ষুপ্ন হতে দেননি, সুরবিশ্যাসের ক্ষেত্রে সে 
গান লোক-সঙ্গীতের স্বরেই হোক আর ফ্রুপদ, খেয়াল 
জাতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পর্য্যায়েরই হোক। তাল বাটের 
ব্যবহারে কাব্যাংশের মধ্যাদা রক্ষিত হতে পারে না এ কথ! 


২১৯ বৃবীজ-সজীতের ধারা 


সঙ্গীত সন্বন্ধে সামান্য জ্ঞান ধাদের আছে তারাও উপলব্ধি 
করবেন। “কাব্য-সঙ্গীত” পর্য্যায়ের অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি উক্তির উল্লেখ কর! হয়েছে, বিষয়গত প্রয়োজনে 
এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজনীয়-_ 
“সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে 
পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংল! সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। 
এই মিলন-সাধনে ফ্রুবপদ্ধতির হিন্দৃঙ্থানী সঙ্গীতের 
সহায়তা আমাদের. নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্য 
মহিম। তাকে দীপ্তিশালী করবে। -**১* হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য, ওস্তাদী করবার 
জন্য নয়। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমর 
তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি-_কিন্ত বাঙ্গালীর ঘরে 
সেতো। আতিথ্য দিতে আসবেনা, সে নিজেকে দেবে নইলে 
উভয়ের মিলন হবেনা । আমাদের গানে হিন্দুস্থানী 
'যতই বাঙ্গালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল অর্থাৎ স্যপ্টির 
দিকে |” 
রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ 
উপরোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে পরিক্ফুট,--অধিক সমালোচনা 
নিষ্রয়োজন ৷ 

রবীন্দ্রনাথের প্বপদ্ধতির রচনার অধিকাংশই ধশ্মসঙ্গীতের 
অন্ততুক্ত আবার খতুসঙ্গীতেরও অভাব নেই। ফ্ুপদ ও 
ধামার পধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার সংখ্যা পঞ্চাশের 


ধপদ ও ধামার ২১৩ 


থেকে বেশী। পূর্ববন্তী “হিন্দি-ভাঙ্গ। ও গং-ভাঙ্গা গান” 
অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ফ্রুবপদ্ধতির রচনার একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিকা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের এই 
পর্য্যায়ের রচনার অধিকাংশই হিন্দৃস্থানী গ্রুপদ গানের সুর 
নিয়ে রচিত_-তাই এই অধ্যায়ে সেই গানগুলির পুনরুল্লেখ 
কর! হলো না। ধামার যদিও চৌদ্দ মাত্রার একটি তালের 
নাম, কিন্তু এই তালের ঞ্রুবপদ্ধতির সঙ্গীত পরিবেশনে 
আদর্শগত একট! পার্থক্য আছে যে সম্পর্কে এই অধ্যায়ের 
প্রারস্তেই বলা হয়েছে । এই কারণে তালের নামানুসারে 
হলেও, ধামার একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতরীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে 
এবং খেয়ালের ক্ষেত্রে যেমন বিলম্বিত লয়ের গানের পরে 
দ্রেত লয়ের গান গাইবার রীতি আছে, তেমনি গ্ুপদীয়ার। 
দ্রুপদ গানের পরে ধামার পরিবেশন করে থাকেন। 


ধারক 


পরিশিষ্ট 


উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত গানের তালিক। 
অজ 
গানের প্রথম পংক্তি 
অকারণে অকালে মোর ৯৬ 
অগ্নিশিখা এসো এসো ১৯, ৬৯ 
অল্প*ন1 খনির নূতন মণির ৩৫ 
অনেক কথা যাঁও যে বলে ৬৯ 
অনেক দিনের মনের মানুষ ৮২ 
অন্তর মম বিকশিত করো ২০১ ১৫৪ 
অন্ধকারের উৎস হতে ১৯৭. 
অন্ধজনে দেহ আলো ১৬, ১৫৫ 
অয়ি বিষার্দিণী বীণা ১১৮ 
অয়ি ভূবনমনোমোহিনী ১৬, ১১৯১ ১২২ 
অরূপ তোমার বাণী ১৬০ 
অলকে কুস্ুম না দিও ১৮৮ 
অল্প লইয়৷ থাকি তাই ১৭, ৭৫) ১৫৮ 
অশান্তি আজ হানলো ৮২ 
অশ্রভরা বেদণ। ৩১১ ১৪৫ 
অসীম ধনতো৷ আছে আমার ২৫ 
অহো, আম্পন্ধা এ কি ১৪৫ 


২১৬ রবীন্ত্-সঙ্গীতের ধারা 


গানের প্রথম পংক্তি 
আখিজল মুছাইলে জননী 
গাধার অন্বরে প্রচণ্ড ডম্বরঃ 
গ্বাধার এল বলে 
আধার শাখা উজল করি 
আঃ বেচেছি এখন 
আইল আজি প্রাণসথা 
আকাশ জুডে শুনিনু 
আগুণের পরশমণি ছেশয়াও প্রাণে 
আগে চল আগে চল 
আছ একেলা বিয়া 
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু 
'আঙ্গ আলোকের এই ঝরণ। ধারার 
আজ ধানের ক্ষেতে 

আজ প্রথম ফুলের 

আজ বারি ঝরে 

অ।জ বাংল। দেশের হৃদয় হতে 
আজ শ্রাবণের গগনের গায় 
আজি এ আনন্দ সন্ধ্য। 

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে 
আঙ্জি এ নিরাল। কুরে 

আজি এ সন্তান ছুটি 
আঞ্জি কমল মুকুলদল খুলিল 


পৃষ্ঠ 
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গানের প্রথম পংস্তি 

আজি গোধূলি লগনে 
আজি ঝড়ের রাতে 
আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে 
আজি দখিন দুয়ার খোলা 
আজি দখিন পবনে দোলা লাগিল 
আজি প্রণমি তোমারে চলিব 
আজি বরিষণ মুখরিত 
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে 
আজি বহিছে বসস্ত পবন 
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে 
আজি মম মন চাহে 
আজি মেঘ কেটে গেছে 
আজি যত তার। তব আকাশে 
আজি যে রজনী যায় 
অজি শরত তপনে 
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে 
আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 
আজকে এই সকাল বেলাতে 
আজু সখি মুহু মুহু 
আনন্দ ধার! বহিছে ভুবনে 
আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে 
আনন্দ তুমি স্বামী 
আনন্দ রয়েছে জাগি 
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১৯, ৭৫9 ৯২ 
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২১৮ রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা! 


গানের প্রথম পং্তি পৃষ্ঠা 
আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে ১৬, ১০৬ 
আনন্দেরি সাগর হতে ২১ 
আনমনা আনমন। ১৮৯ 
আপনি অবশ হলি ২, 
আবার এসেছে আষাঢ় ২৩ 
আবার মোরে পাগল করে ১৩ 
আমরা খুঁজি খেলার সাথী ১৭২ 
আমরা চাষ করি আনন্দে | ১৩, ১৩৬ 
আমরা দুজন! স্বর্গ -খেলনা ৩৫, ১৮৮ 
আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ৩৯ 
আমর! নৃতন যৌবনেরি দূত ৩৬, ১০১ 
আমরা নৃতন প্রাণের চর ২০২ 
আমরা পথে পথে যাব ২১ 
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ ১১, ১৭০ 
আমর] মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ১৩১ ১৪১ ১১৫১ ১১৮ ১২২, ১৯৬১ ২০৭ 
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ৩০১ ২৯২ 
আমরা সবাই রাজা ১৮, ২০৩ 
আমাদের পাকবেনা চুল গে ১৩৯১ ১০২) ১০৯ 
আমাদের যাত্রা হলো সুরু ২৫ 
আমাদের ভয় কাহারে ১৭১, ২০২ 
আমাদের শান্তিনিকেতন ১৫ 
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় ৩৭ 


আমার এই রিক্ত ডালি ৩৭, ৮১ 


পরিশিষ্ট 


গানের প্রথম পংক্তি 
আমার এই যাত্রা হলো সুরু 
আমার ক হতে গান কে নিল 
আমার গোধুলি লগন 
আমার নয়ন তব নয়নের 
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া 
আমার দোসর যে জন 
আমার নয়ন তুলানেো এলে 
আমার নাইবা হলো পারে যাওয়া 
আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা 
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা 
আমার প্রাণের পরে চলে গেল 
আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে 
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে 
আমার বনে বনে ধরল মুকুল 
আমার ভূবন ত আজ 
আমার মন বলে চাই 
আমার মন যখন জাগলিনারে 
আমার মাথা! নত করে দাও 
আমার মালার ফুলের দলে 
আমার মিলন লাগি তুমি 
আমার যে সব দিতে হবে 
আমার রাত পোহালে। 
আমার সকল কাটা ধন্য করে 
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২২০ রবীন্দ্-সঙ্জীতের ধারা 


গ্বাদের প্রথম পংক্তি পৃষ্টা 
আমার সকল দুখের প্রদীপ ২৭, ১৯৭ 
আমার সোণার বাংল। ১১৪৯১ ১২২, ২৪৭ 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে ২৫, ১১৫ 
আমারে করো জীবন দান ৫১, ৭৬) ৮৯১ ১৪২) ১৯৪, ১৪৯৬ 
আমারে কে নিবি ভাই ১3১ ১১9 
আমারে ভাক দিল কে ১৯, ১১৫ 
আমারে তুমি অশেষ করেছো ১৯৭ 
, আমারে দিই তোমার হাতে ২৬ 
আমারে যদি জাগালে আজি ২৩) ৫৪ ১০৩, ১৫৫, ১৯৬ 
আমায় বলোনা গাহিতে বলোনা ১১৮ ১২২ 
আমায় বাধবে যদি ৫৬ 
আমি কান পেতে রই ৩*, ১১৬ 
"আমি কী বলে করিব নিবেদন ১৮) ৭৪, ৮২, ১৫৮ 
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন ১৭, ১৮৭ 
আমি "চঞ্চল হে ১৯ 
আমি চিনি গে! চিশ্লি তোমারে ২৯৮ 
আমি জালব না মোর বাতায়নে ২৮ 
আমি তখন ছিলেন মগন ৩৮ 
আমি তারেই জানি ৩৬ 
আমি তারে চোখের দেখা ন৪ 
আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান ২৮ 
আমি তোমার মাটির কন্যা ৩৬ 


আমি তোমারে করিব নিব্দেন ৮২ 


গানের প্রথম পংক্তি 
আমি পথভোলা এক পথিক 


আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই 


আমি যখন ছিলেম অন্ধ 

আমি রূপে তোমায় ভুলাব লা 
আমি শুধু রইনু বাকী 

আমি শ্রাবণ আকাশে এ 
আয় আমাদের অঙ্গনে 
আয়রে ভাই সবে মিলে 

আর আমায় আমি 

আর নাইরে বেলা 

'আর বুঝতে বাকী নাইক 
আর বেখোনা আধারে আমামু 
আরো আঘাত মইবে আমার 
আরো! কিছুক্ষণ না হয় 

আলো আমার আলো! ওগো 
আলোক চোরা লুকিয়ে এল 
আলোর অমল কমলখানি 
আহা জাগি এ বসস্তে 
আহ্বান আদিল মহোতৎ্সবে 


উত্তল ধার বাদল ঝরে 
উল পরনে মম কুগবনে 
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দত নল পার উতলা পিন্পা 


২২২ রবীন্ত্র-ঘন্ীতের ধারা 


গানের প্রথম পংক্তি 


এ পরবাসে রবে কে 

এ ভর! বাদর মাহ ভাদর 

এ ভারতে রাখ আজি 

এ মোহ আবরণ খুলে দাও 

এ শুধু অলস মায় 

'এ হরি সুন্দর 

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে 
এই জেযাৎস্নারাতে জাগে 

'এই তো৷ তোমার আলোক ধেন্ছু 
এই তো তর] হল ফুলে ফুলে 
এই যে তোমার প্রেম ওগো 
"এই লভিচ্থু সঙ্গ তব 

এই তে৷ ভাল লেগেছিল 

এই শরৎ আলোর কমলবনে 
একটি নমস্কারে প্রত 

একদা! ভুমি প্রিয়ে 

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক 
'একল৷ বসে একে একে 

একল] বসে হেরে! তোমার ছবি 
একন্ত্রে বাধা আছি 

একা আমি ফিরব না আর 
একা একা! এত দিন 


পৃষ্টা 
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গানের প্রথম পংক্তি 

'একি অন্ধকার এ ভারততৃমি 
একি করুণ। করুণাময় 
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ 
এখন আর দেরী নয় 
এত হাসি কেন আজ 

এবার অবগ্তঞ্ন খোলো 
এবার তো যৌবনের কাছে 
এবার তোর আমার যাবার বেলাতে 
এবার তোর মরা গাঙে 
এবার নীরব করে দাও 
এবার মিলন হাওয়ায় 
এমন দিনে তারে বলা যাস 
এমনি করে ঘুরিব 

এর! পরকে আপন করে 
এলো যে শীতের বেলা 
এসেছি গে! এসেছি 
এসেছিস দ্বারে তব 
এসেছিলে তবু আন নাই 
এসো আমার ঘরে এসো 
এসো! এসো প্রাণের উৎসবে 
এসে। এসো বসস্ত ধমাতলে 
এসো এসো হে বৈশাখ 
এনো এসে হে তৃষ্ণার জল 
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২২৪ রবীন্-্লঙ্গীত্তের ধার 


খ্ীনের প্রথম পংক্তি খা 
এসো গো জেলে দিয়ে যাও ৪৬ 
এনে নীপবনে ছায়াবীথিতলে ৩১ 
এসো শরতের অমল মহিম। ৩১, ১৪৩, ১৫৫, ১৭০ 
এলো শ্যামল স্থন্দর ৩৮, ৫৭, ৭৭, ১৪৫ 
এসে হে গৃহদেবতা ১৬, ১৩৬ 
এ 
এ আসনতলে মাটির পরে ২২, ৭৩, ১১৫ 
এঁ আনে এ অতি ভৈরব হরষে ৭৯) 2৮৪ 
এ পোহাইল তিমির রাতি ১৪৫ 
এঁ বুঝি কাল বৈশাখী ২৮, ৯০৩ 
এঁ মরণের সাগর পারে ১৩৬ 
এ মহামানব আসে ূ ৪০, ২৯১ 
এঁরে তরী দিল খুলে ২৩, ৫৪১ ১০৪১ ১৫৪, ১৫৫১ ১৯৬ 
১৩ 
ও অকুলের কুল ২৪ 
ও আমার দেশের মাটি ২১, ১১৯ 
ও আমার মন যখন ১১৫ 
ও গান গাস্ণে গাস্নে ১১৮ 
ও চাদ চোখের জলের ৩, 
ও দেখবি রে ভাই ২০৭ 


ও দেখ! দিয়ে যে চলে গেল . ৫, ২৭ 


গরিশিক্ঠ ২২৫ 


প্রথম গানের পংকি প্‌ 
ও ভাই কানাই কারে জানাই ১৩৯৪ 
ও মঞ্জরী, ও ম্ররী ২৯ 
ওকি এলে ওকি এলোনা ৩৪ 
ওকে বলে! সখী বলো ৭৫ 
"ওগো আমার চির অচেন। ৩৮ 
ওগো কে যায় বাশবী বাজায়ে ১৩ 
ওগো কিশোর আজি ৩৮১ ৭৩) ১৮৪) ১৮৮ 
ওগো ডেকোনা মোরে ৩৮ 
ওগো তৃমি পঞ্চদশী ৪০ 
গে দখিন হাওয়া ২৩ 
ওগো! পথের সাথী ২৯ 
ওগো বধু সুন্দরী ৩৬, ৮৫ 
€গে! শেফালি বনের মনের কামনা ১৫৯, ১৮৪" 
ওগে! শোন কে বাজায় ১৩, ৭৫ 
ওগো স্বপ্রস্বরূপিণী ১৫৫) ১৮৮ 
ওদের বাধন তই শক্ত হবে ২৯, ১২১ 
ওদের সাথে মেলাও ১৭২ 
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি ১৩৯ 
ওর! অকারণে চঞ্চল ৰা 
ওবে আয়রে তবে মাতরবে শবে ২০২ 
€রে কী অপরূপ রূ” দেখরে ৮৩ 
ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে ৩৯, ৮৩ 


ওরে গৃহবাসী খোল ছার : ৩3, ১৩২ 
১৫ 


২২৬ রবীজ-সঙ্জীতের ধারা 


প্রথম গানের পংকি 

ওরে ঝড় নেমে আয় 

ওরে চিত্ররেখা ভোরে 

ওরে তোবা নেই বা কথা বললি 
ওরে নূতন যুগের ভোরে 
ওরে বকুল পাকুল 
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে 
ওরে ভীরু তোমার হাতে 
ওলো! শেফালি, ওলো শেফালি 
ওহে জীবনবল্পভ 

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি 
হে সুন্দর মরি মরি 


কখন দিলে পরায়ে 

কখন বসম্ত গেল 

কত অজানারে জানাইলে তুমি 
কতবার ভেবেছিন্ছু 

কত যে তুমি মনোহর 

কবে তুমি আসবে বলে 
কাটাঝনবিহারিণী স্থরকান! দেবী 
কাদি কাদি বুক বাঁধি 

কাপিছে দেহলতা থরথর 
কাক্সাহানির দোল দোলানো! 


পা 


৩৭ 

৩৪ 

২০ 

১২৬, ১৩৬ 
১১৫১ ১৯৭২ 

্‌ ২৩৩ 
২০৬ 

৩১ 

১৬) ১১৫) ১৯৬ 
১৩৩ 


ও 


৩৫, ১৪৫ 

৯৩ 

২) ১৪৪) ১৯১ 
২৬ ণ 

€৫ 

চে 

৩৭) ১৩৯) ২০২ 
৪৪ 

৫) ২৭) ১০৫) ১৮৯ 
হ্গ 


গাদের প্রথম পংজি 

কাছে যবে ছিল 

কামনা করি একাস্তে 

কার বাশী নিশিভোরে 

কার মিলন চা বিরহী 
কালী কালী বলরে আজ্জ 

কী বেদনা সেকি জান 
কুল থেকে যোর গানের তরী 
রুষ্খলি আমি তারেই বলি 
কে আমারে ষেন এনেছে 
কে উঠেডাকি 
কেটেছে একেল। বিরহের বেলা 
কে বপসিলে আঙ্জি হ্ৃদয়াসনে 
কে যার অৃতধামধাত্রী 

কেন পান্থ এ চঞ্চলত। 

কেন বাজাও কাকণ 
কেন যে মন ভোলে 

কেন রে এই ছুয়ারটুকু 
কোথা আছ প্রভূ 
কোথা যে উধাও হলো 


কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়! 


কোথায় পিসি ডি বি তে পভীপি নী 
কোন অ 
কোন গ 


পরিশিষ্ট 


৭ 


প্ষঠা 

৩৩ 

৮৯ 

৩১, ১৫৫ 

২৫) ৭৩, ৪২, ১৫৫ 
৭৯) ২০৭ 

৮১ 


১৮) ৭৮) ১২৭) ১৪৪, ১৯৫ 
৬৮ 

৩২ 

১৬, ১৮৭ 

এ টে 

২৭, ৬৯ 

২৬৩৬ 

৩১, ১৪৩, ১৫৫) ৯৫৮ 
৩৯ 

৮৪ 

২৩, ৬৮, ১১৫ 


৩৩ 


২২৮ বুবীন্ত্র-সর্গীতের ধারা 


গানের প্রথম পংক্তি 

কোন দেবতা সে কী পরিহাসে 
কোন ভীরু কে ভয় দেখাবি 

কোন স্থণুর হতে আমার মনোমাঝে 


ূ থ 
খর বাম বয় বেগে 
খাচার পাখী ছিল 
খুলে দে তরণী 
খেলার সাথী বিদায়দ্বার খোলে 


গগনে গগনে আপনার মনে 
গগনে গগনে ধায় হাকি 
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
গর্ব মম হরেছ প্রত 

গহন কুস্থম কুপ্জ মাঝে 

গহন ঘন ছাইল 

গহন ঘন বনে 

গানের ভিতর দিয়ে যখন 
গায়ে আমার পুলক লাগে 
গোপন কথাটি রবে না গোপনে 
গোধূলি গগনে মেঘে 

গোলাপ ফ্ুল ফুটিয়ে আছে 
গ্রাম ছাড়া এ রাঙ্গামাটির পথ 


৮১ 
5৬ 
৬ 


১৫৯১ ১১৫) ১২০১ ২০২ 


১৫১ ১৮৪ 
১১ 
৯৪৫) ১৬৯ 


৩২ 

২৩১৩ 

১৯, ৯২১ ১০৪১ ১৫৮ 
১৫৮ 

৯৭, ৯৯ 


৯৬ 


গানের গুথম পংক্তি 


ঘরেতে ভ্রমর এলো! 
ঘাটে বসে আছি 


চরণধ্বনি শুনি তব নাথ 
চরাচর কলি মিছে মায়! 
চলে ছলছল নদীধার! 

চলো যাই চলো 

টাদের হাসির বাধ ভেঙ্গেছে 
চাম্পৃহ চঞ্চল চাতক দল 
চিনিলে না আমারে কি 
চিত্ত পিপাসিত রে 

চিরবন্ধু চির নির্ভর 

চির সখা মোরে ছেড়োন! 
চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে 
চোখের আলোয় দেখেছিলেম 


ছাড়গেো। তোরা, ছাড়গে। 
ছি ছি চোখের জলে 


জগতে আনন যজ্ঞে 
জনগণমন অধিনায়ক 


২২৯ 


পা 


২৪, ১৮৮ 
৯২ ১৫৮ 


২১১ ১৫৮ ১৯৫ 
১৪৫ 

৮১ 

৭৪১ ১২০) ১২২ 
৩৩, ৭২ 

৩১১ ১৩৯ 

৩৮ 

১৫৫১ ১৮৭ 

১৬১ ২৩৬ 

১৬ 

৮৩) ১৮৯ 

২৬ ১৮৮ 


২, ও 


১৯ 


৮৯ 
২৩) ২৪, ৯১৯, ১২১, ১২৩ 


২৩০ রবীন্্-সঙ্গীতের ধার! 


গানের প্রধম পংক্তি 

জননী তোমার করুণ চরণখানি 
জননীর দ্বারে আজি এ 
জয় করে তবু ভয় কেন 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ 
জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয় 
জরজর প্রাণৈ নাথ 
জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত 
জাগে নাথ জ্যোৎস্স। রাতে 
জাগো, হে রুদ্র জাগো 
জানি জানি তুমি এসেছ এপথে 
জানি হে যবে প্রভাত হবে 
জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে 
জীবনে পরম লগন 
জীবন যখন শুকায়ে যায় 
জীবনে আমার যত আনন্দ 
জীবনে যত পৃজা হল না সারা 
জোনাকি কী সুখে এ 
জল জ্বল চিত 
জলেনি আলো! অন্ধকারে 


ঝড়ে যায় উড়ে বায় 
ঝর ঝর বরিষে বারিধার! 


গ্ঠা 
২৯) ৯১, ১০৫ ১৯৬ 
১৯১ ১১৯ 
৩৩, ১০৪ 
২৫, ৯০, ৯৪২ 
৩০) ১৩৬ 
৪৯৩ 
২৫, ৫৬, ৯০ 
২৫) ৮৯) ১৪৩, ১৯৪ 
২০৩ 
৩৭ 
১৭ 
৩১. ১৪৪ 
৩ 
২৩, ৯০১ ১৯৭ 
১৩৪) ১৯৭ 
২৬ 
১১ 
৩২) ৯০৪, ১৯৬ 


২৪১ ৮৩ 
৪৬১১৫৫ 


গানের প্রথম পংক্তি 


ঠাকুর মশাই দেরী না সয় 


ডাকবনা, ডাকবনা 

ডাকে বার বার ডাকে 

ডাকে ডাকে। ডাকো আমারে 
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে 


ঢাকোরে মুখচন্জ্রমা 


তপের তাপের বাধন কাটুক 
তব সিংহাসনের আমন হতে 
তবু পারিনে সপিতে প্রাণ 
তবু মনে রেখ 

তাহারে আরতি করে 

তার অন্ত নাই গে 

তার” তার তার" হবি 
তার হাতে ছিল 

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে 
তিমিরময় নিবিড় নিশা 

তুই আয়রে কাছে আম্ন 


২৩ 


১৩৪৯ 


৯১১৫ 


২৩, ৫১১ ৭৭১ ৮৯১ ১৪৪, ১৫৪, ১৯৫ 


৪ 


১৯, ৯১, ১৪৩, ১৫৫ 


১১৮ 


৩ 

গু 

১৩১ ১১৮ 

১৪, ১৮৭ 

৭৬, ৯*, ১৪৩ 
২৫ ১১৫, ১৯৬ 
৯৪ 

১৮৮ 

১৫৪ 

২৫, ৫২৭ ৯০১ ১৪৪, ২০৩ 
১৪৪, ২৯৭ 


২৩২ ববীন্-লঙ্গীতের ধার! 


গানের প্রথম পংক্তি 
তুমি আপনি জাগাও মোরে 
তুমি একটু কেবল বলতে দিও 
তুমি কি কেবলি ছবি 
তুমি কি বুঝিবে সথা 
তুমি কিছু দিয়ে যাও 
তুমি কেমন করে গান করো যে 
তুমি তৃষ্ণার শাস্তি 
তৃষি ডাক দিয়েছ কোন সকালে 
তুমি নব নব রূপে এস 
তুমি বাহির থেকে 
তুমি যখন গান গাহিতে বলো 
তুমি যে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে 
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা 

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শাস্তস্থদূষ 
তুমি হঠাৎ হাওয়ায় 

তোমব! হাসিয়া বহিয়া 

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
তোমার আমার এই বিরহের 
তোমার আসন শূণ্য আজি 
তোমার খোল হাওয়া লাগিয়ে পালে 
তোমার দয়! যদি 
€তোমার পতাকা যারে দাও 


প্‌! 
১৪ 
২৪ 
৩৪১ ৭৪১ ১৮৪ 
৪৪ 
১৪৫) ১৬০ 
২ 
৮৫ 
২৪, ১৯৭ 
৩ 
৩৩ 
৯৪ 
২৫) ৭৪ 
১৮৮ 
১৭) ৮৬১ ১৫৪১ ১৮৭ 
৮৬ 
৩৩ 
১৫ 
৯৫৪ 
৩৩, ৭৪ 
৩৪ 
২৬, ১১৬, ১৯৬ 
৪৪ 
১৭ 


গানের প্রথম পংক্তি 
'ভোমার প্রেম যে বইতে পাৰি 
তোমার সাথে নিত্য বিরোধ 
€তোমার স্থরের ধারা 
তোমার সোনার থালায় সাজাব 
তোমার হলো! স্থুরু 
তোমার হাতের রাখিখানি 
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ 
তোমারি গেহে পালিছ স্কেহে' 
ভোমারি তরে মা সপিঙ্থ 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে 
তোমারি নামে নয়ন মেলিঙ্ক 
তোমারি মধুর বূপে ভরেছ 
তোমারি বাগিণী জীবন কুঞ্জে 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের গ্রুবতারা 
তোমায় যতনে রাখিব 
তোমায় সাজাব যতনে 
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে 
তোরা শুনিস্নি কি শুনিস্নি 
তৃষ্ণার শাস্তি স্থন্দর কান্তি 


থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিধণ 
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২৩৪ রবীন্্র-সঙ্গীতের ধারা 
গানের প্রথম গংক্তি 


দখিন হাওয়া জাগো জাগো 
দয়! করে ইচ্ছে করে 
দাড়াও আমার আখির আগে 
[ও হে হদয় ভরে দাও 
দারুণ অগ্রিবাণে রে 

দিন অবসান হলো 

দিনগুলি মোর সোণার খাচায় 
দিন যায়রে দিন যায় 

দিনের পরে দিন যে গেল 
দীন দয়াময় ভূলোনা অনাথে 
ছুইটি হৃদয়ে একটি আসন 
শুই হাতে কালের মন্দিরা 
ছুই হৃদয়ের নদী 

€জনে দেখা হল 

ছুটে দুঃখের কথ! কই 

দুখ যদি না পাবে ত 
দুঃখের তিমিরে বদি জলে 
দুয়ার মোর পথ পাশে 
দুয়ারে দাও মোরে বাখিয়া 
দুরদেশী সেই রাখাল ছেলে 
দুরের বন্ধু স্থরের দূতীরে 
দেখ! না দেখায় মেশা 
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১৯, ৯৩১ ১০৫, ১৯৬ 
১৭২ 

৩৬ ৮১৯ 


৮২ 


গানের প্রথম পংকতি পৃষ্ঠা 
দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়! ২৯, ১৫৯ 
দেখে যা দেখে যা ১৫৯ 
দেখে দেখো শুকতারা ৮১ 
দেবাদিদেব মহাদেব ৮৯ 
দেশ দেশ নন্দিত করি ২৮, ১১৯ 
ধ্‌ 
ধনে জনে আছি জড়ায়ে ১৫৯ 
ধরা দিয়েছি গো আমি ৫৪, ২৪৮ 
ধরা সে যে দেয় নাই ৮২ 
ধায় যেন মোর লকল ভালবাস! ৯৭ 
ধীরে বন্ধু ধীরে ২৬ 
ধূসৰ জীবনের গোধুলিতে ৪৯, ৮৬ 
ন 
নদী পারের এই আধাঢ়ের ২৩ 
নব আনন্দে জাগো আজি ৫৭ 
নমি নমি ভারতী ২০৬ 
নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র ৩০, ১৩৬, ২৭৩ 
নমো! নমে। শচীচিত্অরঞ্রন ৮৫ 
নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে ১৩, ১৯২ 
নয়ান ভাদিল জলে ৭৫) ৮৯) ১৪৪, ১৫৫) ১৯৫ 


নহ মাতা, নহ কন্তা ৪*১ ১৮৪ 


২৩৬ ববীজ্-সঙ্জীতের ধারা 


গানের প্রথম পংক্তি 

না গান গাওয়ার দলবরে মোরা 
না চাহিলে যারে পাওয়া যায় 
নাই রস নাই 

নাথ হে প্রেমপথে 

নানা ডাকবনা ডাকবনা 
নামাও নামাও নামাও আমায় 
নাহি ভয় নাহি ভয় তার 
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে 
নিত্য নব সত্য তব 

নিদ্রাহারা রাতের এ গান 
নিবিড় অন্তর বসস্ত এল প্রাণে 
নিবিড় ঘন আধারে 
“নিশার হ্বপন ছুটলবে 
নিশিদিন চাহরে 

নিশিদিন ভরস! রাখিস 
নিশিদিন মোর পরাণে 

নিশীথ খয়নে ভেবে বাখি মনে 
নিশীথে কী কয়ে গেল 

নীরব রজনী দেখ 

নীরবে থাকিস সখী 

নীল অঞ্জনঘন-পুগুছায়ায় 

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে 
পীলাগ্তন ছায়া 


পৃষ্ঠা . 
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গানের প্রথম পংক্তি 
নৃতন প্রাণ দাও 
নৃপগুর বেজে বায় 
নৃত্যের তালে তালে 


পথে চলে যেতে যেতে 

পথে যেতে ডেকেছিলে 
পরবানী চলে এসে ঘরে 

পাখী জামার নীড়ের পাখী 
পাগল! হাওয়ার বাদল দিনে 
পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ 
পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে 
পিনাকেতে লাগে টঙ্কার 
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ 
পেয়েছি সন্ধান তব 

পুরানো সেই দিনের কথা 

পুষ্প ফোটে কোন 

পুষ্প বনে পুষ্প নাহি 

পূর্ণ টাদের মায়ায় 

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে 
প্রথর তপন তাপে 

প্রচণ্ড গর্জনে আদিল 
প্রতিদিন আমি হে জীবনম্বামী 


পরিশিষ্ট ২৩৭ 
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২৩৮ রবীজ-সজীতের ধারা 


গানের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা 
প্রতিদিন তব গাথা ১৫৪৯ 
প্রথম আদি তব শক্তি ২৫) ৭৫, ৯২) ১৪৩) ৯৯৪ 
প্রত আজি তোহার দক্ষিণ হাত ২২, ১১৫, ১৯৬ 
প্রভূ আমার প্রিয় আমার ১৫৪ 
প্রভাতে বিমল আনন্দে ১৩৯১ 
গ্রলয় নাচন নাচলে যখন ৩৪১ ৭২ 
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ৩৫ 
প্রাণ নিয়েত মটকিছে রে ১৩৯ 
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হবিয়ে ২৪ 
প্রাণের প্রাণ জাগিছে প্র 
প্রেমানন্দে রাখ পৃর্ণ ৯৪ 
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে ১০৫) ১৯৬ 
€্রেমের ফাদ পাতা ভূবনে ৯১ 
প্রেমের মিলন দিনে ১৩৫ 
ৃ ফ 
“ফিরে চল মাটির টানে ৩০, ১৩৬ 
ফিরে ফাখও কেনে ৩৯ 
ফুল বলে ধন আমি ১৩৩৬ 
স্কুলে ফুলে চলে ঢলে ২০৭ 
ক্ষলের মতন আপনি ফুটাও ৯৫ 
ৰ 
বলজননী মন্দিরাঙ্গন ৬৯১ ৮৪ 


বন্ত্রে তোমার বাজে বাশী ১৯৯ 


গানের প্রথম পংক্তি 

বর্ধ গেল বৃথা গেল 

বর্ষণ মক্দ্রিত অন্ধকারে 
বকুল গন্ধে বন্য। এল 
বাজাও রে মোহন বাশ 
বধু কোন মায়া 
বনে এমন ফুল ফুটেছে 
বনে বনে ফিরি 
বন্দেমাতরম 

বন্ধু রহ রহ সাথে 

বল দাও মোরে বল দাও 
বলি ও আমার গোলাপ বাল! 
বলো সথী বলো 

বসন্ত সে যায় তো হেসে 
বসন্তে কি শুধু কেবল 
ব্সস্তে ফুল গাথলো 

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিবে 
বড়ো আশা করে 
বড়ে। বিম্ময় লাগে 

বহে নিরস্তর অনস্ত 
বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাকী আমি রাখখন৷ 
বাজাও আমারে বাজাও 
বাজাও তুমি কৰি 
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৪৬ 


গানের প্রথম পংক্তি 


বাজিবে সখী বাশী বাজিবে 


বাঁজিল কাহার বীণা 
বাজে করুণ স্থুবে 

বাজে বাজে রম্যবীণা 
বাজোরে বাশবী বাজে 


রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


বাদল দিনের প্রথম কদমফুল 


বাদল মেঘে মাদল বাজে 
বাণী তব ধায় অনন্ত 
বাণী মোর নাহি 

বাধ ভেঙ্গে দাও 


বাসন্তী, হে ভূবনমনৌমোহিনী 


বাহির পথে বিবাগী হিয়া 


রাহির হলেম আমি আপন 
বিধির বাধন কাটবে তুমি 


বিনা সাজে সাজি 
বিপদে মোরে রক্ষা করো 
বিপুঈীতেরঙ্গ রে 

বিমল আনন্দে জাগোরে 
বিরহ মধুর হলে। আজি 
বিশ্ববিষ্াতীর্ঘ প্রাঙ্গণ 


বিশ্ববীণারবে ধিশ্বজন মোহিছে 


বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন 
বিশ্বপাথে যোগে যেথায় 
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পরিশিষ্ট ২৪১ 


_ শানের প্রথম পংক্তি পট 
বীণা বাজাও হে মম অন্তরে ২১) ৫১) ৯১১ ১৪৩ 
বুক বেঁধে তুই দ(ড1 দেখি ১১৯ 
বুঝি বেল! বয়ে যায় ১২, ৭৫) ৯১ 
বেদনা কী ভাষায় রে ৩৫ 
বেঁধেছ প্রেমের পাশে ১৬, ২০৮ 
বৈশাখ হে মৌনী তাপস রা 
বৈশাখের এই ভোরের*্হা ওয় ১৮৯ 
বার্থ প্রাণের আবজ্জন! ৩৬ 
ব্যাঞুল বঞুলেব ফুলে ৫) ২৭) ১০৫, ১৮৯ 

ভ 
ভক্ত হৃদবিক।শ ৮৯ 
ভষ হতে তব অভয মাঝে ১৭, ১৩৫ 
ভয়েরে মোর আঘাত কবে ২৬ 
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হে সখা বারতা পেয়েছি ৩৬, ৮১ 
হে সথা ষম হৃদয়ে রহ ৭৫ 


হে সন্ন্যাসী, হিমগিবি ফেলে ৫৫, ১০৪ 


৯২ 
১২ 
১৬ 
১৯ 


০৯ 


৩১ 


৩৫ 


৫৯ 


৬৬ 


৭৯ 


পংক্তি 


১৯ 


১৫ 


স্ব 


১৬ 


১০ 


২এভিপ্রদ সপ ক্জে 


অশুদ্ধ মুদ্রণ শুদ্ধ 
পূর্বের নায় পূর্ব্বেধ ন্যায় 
পশ্চাত্য স্থুর পাশ্চাত্য সর 
সঙ্গীতিক আবহাওয়ার সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার 
সঙ্গে মিশা ইয়াছিলেন সঙ্গে মিশিয়েছিলেন 
হেদে গো নন্দ রাণী হেদে গে৷ নন্দরাণী 
চির নিভয় চির নির্ভর 
আজি তুই মা কি তুই 
ব্ধামঙ্গল' অনুষ্ঠান ব্ধামজল' অনুষ্ঠান 
তোমার সুরের ধারা ১৯১৫ সালের রচনা 
কুলক্রমে পুনবাম এস্থলে 
মুদ্রিত হয়েছে। 
পৌষ তোদের ডাক ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়েছে, 
১৯২৬ সালের তালিকায় 
সঠিক আছে। 
এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে এপো নীপরনে 
 'হীরাবীথিতলে 
বাসন্তী হে ভুবনমনোমোহিনী বাসন্তী, হে 
তববনমোহিনী 
খরবাযু বয় থর বায়ু বয় 
(ভূপালি) (ভূপালী ) 
রবীন্দ্রনাথের ববীন্দ্রনাথের 


এপি 


ওঠে না। 


৫২ 


পংক্তি 


১১ 


১৩ 


রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা 


অশুদ্ধ মুদ্রণ শুদ্ধ 
ভক্ত হৃদি বিকাশ ভক্ত হৃদবিকাশ 
শুদ্ধ মল্লার মিএখ-মল্লার 
বাসন্তী হে ভূবনমনোমোহিনী বাসস্তী, হে 
ভূবনমোহিনী 
আজ একেলা বসিয়া আছ একেল। বসিয়৷ 
অতিমির রজনী লতিমির রজনী 
জননী তোমার চরণখানি জননী তোমার করুণ 
চরণখানি 
পরবত্তী পরবত্তী 
সখি, বয়ে সখি, বহে 
১৩১৮ সালে ১৩১৮ সাল 
দুরদেশী এ রাখাল দূরদেশী সেই রাখাল 
ছন্দ প্রাচধ্যে . | ছন্দ প্রীচ্ধ্য 
সে ছিল আমার যে ছিল আমার 
নিলাঞ্ুন ছায়। নীলাঞ্জন ছায়! 
আযো ফগুণ আয়ো ফাগুন 
বাসন্তী হে ভূবনমনে মোহিনী বাসস্তী, ভে 
ভুবনমোহিনী 
আমার সকল ছুঃখের আমার সকল দুখের 
বাসস্তী হে তৃবনমনোমোহিনী বাসন্তী, হে 
টি তুবনমোহিনী 
নাহইলেও না হলেও 


আজি দখিন আজি দক্ষিণ 


